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উন্মত্ত হিংসার সম্মুখে অহিংসার, শান্তির ও প্রীতির বাণী শোনাতে গিয়ে 
স্বাধীন ভারতে প্রথম ধিনি প্রাণ উৎসর্গ করলেন, গান্ধীবাণীর অনুরাগী 
সেই শচীন্দ্রনাথ মিত্রকে ন্মরণ ক'রে রই নামে “অমৃতপথযাত্রী'কে 
উৎসর্গ করলাম । 


লোখক 





ভুমিকা। 


মহাজ্স! গান্ধীর বিরাট জীবন ও নীতির তাৎপর্য একজন অভিসাধারণ 
ক্ষুদ্ধ মানুষ তার সামাম্ত শক্তিতে হতটুকু বুঝতে পেরেছে, তারই পরিচয় 
যতদুর সাধ্য অলের মধ্যে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ।- গান্ধী-নীতি বুঝবার 
পক্ষে একটা সুবিধা এই যে, স্বয়ং গান্ধীই সে নীতির বিস্তৃত ভাস্ত এবং 
ক্প্রচুর ব্যাখ্যা লিখে €রেখে গেছেন । হুতরাং কোথাও গাঙ্ধী-নীতির 
ব্যাখ্যায় কেউ অজ্ঞানে ভুল করলে, অথবা ব্যাখ্যাতার ব্যক্তিগত মতপ্রবণতার 
দোষে অর্থাস্তর হ'লে, গান্ধীরই স্বলিখিত প্রামাণ্য ব্যাখ্যার সাহায্যে সে 
ভুল ধ'রে ফেলবার উপায়ও আছে । এই পুস্তকে বেশির ভাগ গান্ধীকখিত 
ব্যাখ্যার সাহাযষোই গান্ধীর জীবন ও নীতির তাৎপর্য বর্ণনার চেষ্টা কর! 
হয়েছে । বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে ভারতীয় গান্ধীর জীবনে কর্মে ও 
বাণীতে সন্ধর্মের যে নবতম রূপ প্রকাশ লাভ করেছে, তারই এক মহাঁকাহিনী 
গান্ধীর স্বলিখিত রচনাবলীর হাজার হাজার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে । লেখকের 
এই পুস্তক সন্ধিৎহ্ছ পাঠককে সেই মহাকাহিনী অধায়নে উৎসাহিত করবার 
জন্য রচিত একটি আবেদন মাত্র । “অমুৃতপথযাত্রী'র প্রকাশক ইগ্ডিয়ান 
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০লখ্ধক 


ম্বতপখযাত্রী 

রামরাজের আদর্শ 

লঙ্গ্য ও পন্থা 
বিকেন্রীকরণ___সভ্যতার অহিংস গঠন 
“পৃথিবীং মা হিংসীঃ” 

সত্যাগ্রহ- সংগ্রামে ও সংগঠনে 
মধ্যপথের আদর্শ 

গঠন কর্মপদ্ধতি__অহিংস বিপ্লব 
ঈশ্বরনিভভর জীবনের রূপ 
বিশ্বাসই শক্তি 

কর্ণতত্ব ও সাধুশ্রম 

শ্রেণীতত্বের বিচার 

আদর্শের সমগ্রতা 

ব্যক্তি এবং সমষ্টি 

জীবন-মৃতার মহাশিলপ 


৯৪৯ 
০৫ 
৯১৯৯ 
৯৯৭ 
১.৬ 
১৪৩ 


৯৫০ 


১৯৬৪ 
৯৭২ 
১৮১ 


৯ ৮াত 


ভস্মভঞ্পএ্ম্াভ্রী 


ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাট । এই গুজরাটের একটা সমুদ্রপুর, 
পোরবন্দর তার নাম। প্রকৃতি এখানে ললিত-কঠোর। একদিকে যেমন আতঙ্ব- 
পাণ্ডুর মরুস্থল, আর একদিকে তেমনি শম্তভারন্ত্র হরিৎ ক্ষেত্র। এখানে 
বৈরাগী বাতাসের তপ্ত কুক্ষতার সঙ্গে সমুদ্রশীকরের স্গিগ্ধম্পর্শ সকল খতুতে মিলে 
মিশে থাকে । এই সমুদ্রপুর পোরবন্দরে প্রায় আশি বছর আগে এক ভাদ্রের 
কৃষ্ণপক্ষে নতুন নক্ষত্োদয় হয়েছিল । 


সে নক্ষত্র নভঃপটে জ্যোতিবিন্দুরূপে দেখা দেয়নি । দেখা দিয়েছিল একটা 
অতি সাধারণ মাটার দীপের মু রশ্মির মত এক বণিক-দম্পতির গৃহকোণে 
নবজাতকরূপে, মানবশিশুর মৃতিতে। 


ইংরাজী ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর, পোরবন্দরের জলে স্থলে সেদিন কোন 
অলৌকিক পরিদৃশ্ের আবির্ভাব হয়েছিল, এমন বিবরণ আমর1 পাই না। 
অন্তরীক্ষে কোন ৫দববাণী শোনা যায়নি, কোন রহস্যময় দিব্যবাগ্য বা সঙ্গীত সহসা 
ধ্বনিত হয়ে ওঠেনি। কোন অপার্থিব সৌরভে দশদিক আমোদিত হয়নি। 
মাতা যশোদার বেদনার মত, ঘোর! রজনীর ঝঞ্ধা ও তিমিরঘটার মধ্যে এই ২র! 
অক্টোবরে ধরিত্রীর বেদনা স্ফষুরিত বিছ্যতের রূপে কোন অবতারোচিত 
জন্মলগ্নের ইঙ্গিত দিয়েছিল, এমন ঘটনার প্রমাণও পাওয়া যায় না। জেরুসালেমের 
সান্ধ্য পথিকের মত পোরবন্দরের মানু সেদিন আকাশে কোন নতুন তারা দেখে 
'বিস্মিত হবার সুযোগ পায়নি। লুম্বিনী উদ্যানের সন্তানসম্ভবা রাজমহিষীর মত 
পোরবন্দরের দেওয়ান কাব! গান্ধীর পত্বী পুত্‌লি বাঈ তার মাতৃত্বের ম্বপ্রে কোন 
জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের স্পর্শ অনুভব করেছিলেন, এমন কোন অসাধারণ ঘটনার 
উল্লেখ আমরা পাই না। 


তবু সেদিন পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ শিশুর মত এক সাধারণ ভারতীয় 
নারীর কোলে ধিনি আবির্ভূত হলেন, কালক্রমে দেখা! গেল যে, তার প্রাণের স্বরূপ 


২. মহাতআা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


নতুন নক্ষত্রের মতই $ তিনিই ভারতবর্ষের স্বপ্ন, তিনিই পৃথিবীর আকাজ্কিত 
আলোক। 

তার আবির্ভাব, দীন ভারতসংসারে একটা ক্ষুদ্র গৃহ-প্রদীপের মত। তার 
তিরোধান, এক মহাজ্যোতিষ্ষের অস্তের মত। মাঝখানে সহম্র অঙ্কে গ্রথিত এক 
যুগব্যাপী কর্মময় জীবনের মহানাটক । 


মোহনদাস করমটাদ গান্ধীর বাল্যজীবন ভারতের . লক্ষ লক্ষ সাধারণ ছোট- 
ছেলের মতই, প্রিয়জনের সান্নিধ্য ও ঘরের আঙিনায় গড়ে উঠেছিল। তার 
বাল্জীবনের ওপর কোন বিচিত্র অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রভাব ব1 প্রকোপের কথা 
শুনতে পাই না। শিশু গান্ধীর জীবনের কোন বিবরণবনুল কাহিনীও কোথাও 
লেখা নেই। সেরকম কোন বিবরণ লেখা থাকলে, আজ আমরা হয়তো এক 
পরিণত মহাকাব্যের সঙ্গে তুলন। ক'রে তার শৈশব রূপকথাটাকে পড়বার স্থযোগ 
পেতাম। মহাত্ম! গান্ধী স্বয়ং তার আত্মকথায় নিজ শৈশবের যেটুকু পরিচয় দিয়ে 
গেছেন, তারই স্থত্র ধরে আমরা প্রায় অতীতের এক যুগোপান্তে পৌছে শুধু 
দেখতে পাই, পোরবন্দরের সেই শিশ্ত মোহনদাস সাত বছর বয়সে বাপ-মায়ের 
সঙ্গে রাজকোটে চলে আসছে, পিতা কাব! গান্ধী তখন রাজস্থানিক কোর্টের সদস্য 
হয়ে রাজকোটে এসেছেন । 
 য়োহনদাসের বিগ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় রাজকোটের স্কুলে । প্রথমে প্রাইমারী 
স্কুল, তারপ্র মধ্য স্কুল এবং তারপর হাই স্কুল। দ্বুলের লেখাপড়াকে মোহনদাস 
আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি এবং সে সম্বন্ধে মনের ভেতর থেকে 
কোন আগ্রহ ব1 প্রেরণার তাগিদও ছিল না। ছিল মা্টারের প্রতি ভয়। 
মাষ্টারের নিন্দা ও ধমক থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই বাধ্য হয়ে পাঠ্য চর্চা 
করতে হতো । | 


দপকথার জগৎ 

এই ভীতু ও লাজুক স্বভাবের কিশোরের চক্ষের সম্মুখে একদিন এক নতুন 
রূপকথার জগৎ দেখা দিল। একটা পুস্তক, 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' নামে একখানি 
নাটিক। দ্ছুলপাঠ্য পুস্তক .নয়; মোহনদাসের পিতা এই বইথানি কিনেছিলেন 
নিজের: পড়ার জন্ত। কিশোর মোহনদাস জীবনে এই প্রথম অন্তরের আগ্রহ 
ঢেলে দিয়ে বই পড়লেন। অন্য ভাবে বল! যায়, এই বই মোহনদাসের 


অম্ুতপথধযাত্রী ত 


কিশোরচিত্তের আগ্রহকে প্রথম জ্ধাগ্রত করে। মহাত্মা গান্ধী তার আত্মকথায় 
লিখেছেন £ 
“এই লময় আমাদের বাড়ীতে একটা লোক এসে লনছবি দেখায়। 
এই ছবিতে দেখলাম, শ্রবণ -ঠার কাধের ঝোলনার ভেতর তার পিতামাতাকে 
নিয়ে তীর্থাভিমুখে চলেছে । এই দৃশ্ঠ আমার মনের ওপর মুদ্রিত হয়ে রইল। 
শ্রবণের মৃত্যুকালে তার পিতামাতার বিলাপ আমার আজও স্মরণ আছে।” 
এর পর, আর একটী ঘটনা । এক পেশাদার নাটক অভিনেতার দল 
রাজকোটে এসেছিল। নাটকের বিষয় ছিল হ্রিশ্ন্রের উপাখ্যান। রাজা 
হরিশ্ন্দ্র সত্যরক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রকে সর্ব্ধ দান ক'রে শ্বশানের চগ্ডাল হয়ে 
যাচ্ছেন, এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মোহনদাসের চিত্ত আতুহার1 হয়ে. যেত। 
গান্ধীজী তার আত্মচরিতে লিখেছেন £ 
«মনে মনে এই নাটক "আমি শতবার অভিনয় করেছি। হৃরিশ্চন্ত্রের 
মতই সত্য পালন করবো:** বিপদে পড়লে হরিশ্চন্দ্রের মতই সত্য পালন 
করবো, আমার মনে এই সংকল্প সত্য হয়ে উঠতে থাকে । নাটকে বর্ণিত 
হরিশ্চন্দ্রের সব বিপদকে আমি সত্য বলেই মনে করেছিলাম। হরিশ্চন্দ্রের 
দুঃখ ম্মরণ ক'রে আমি কাদতাম। আজ আমার বুদ্ধি. বলছে, ইতিহাসে 
হরিশ্চন্ত্র নামে সত্যিই তো! কোন মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তবু আজও 
আমার মনে শ্রবণ,ও হ্রিশ্চন্দ্র জীবন্ত হয়েই আছেন। আজও যদি এঁ নাটক 
পড়ি, তবে আমার চোখেগজল আসবে ব'লে মনে হয়।” 
মাত্র ছুটা নাটক, ছাপার অক্ষরে লেখা, আর পেশাদার অভিন্তোর আবৃতি 
ও কৃত্রিম চোখের জলে কাহিনীর পরিবেষণ, তারই স্পর্শ পরশ-পাথরের মত 
মোহ্নদাসের মনকে সোনা ক'রে দিয়ে গেল। যদ্দি কাহিনীর মধ্যে গ্রুবসত্যের 
প্রসাদ থাকে তবে তার প্রভাব মানুষের চিত্ববৃত্তির কত বড় সমুন্নতি সাধন 
করতে পারে, গান্ধীজীর জীবন তার একটা বড় প্রমাণ। রাজকোটের সেই 
পেশাদার অভিনেতার দল কবেই ইহলোক থেকে চলে গেছেন, কিন্তু তারা 
কোনদিন এক মুহূর্তের জন্ত মনে করতে পারেননি যে, পৃথিবীর একটী কিশোরের 
মনকে তারা অজ্ঞাতমারে কী বিরাট দীক্ষা দিয়ে গেলেন। কিশোর মোহনদাস 
নিশ্চয় সেদিন উপলব্ধি করতে পারেননি, এই ছুটী নাটক তার সতাকে তারই 
অগোচরে কোন দিব্য আকাজঙ্ষার দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে গেল। 


৪ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


অকাল বসন্ত | 
মাত্র কৈশোর, তের বৎসর বয়ন, মোহনদাসের কাছে পারিবারিক ও বৈষয়িক 


সংসারের রূপ যেমন তখনো! সকল তাৎপর্য ও বাস্তবতা নিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি, 
তেমনি কোন আত্মিক উপলব্ধির তত্বও তার কাছে তখনো পূর্ণ ও প্রবল 
আবেদনের রূপে দেখা দেয়নি । দার্শনিক বা নৈতিক সমগ্রতাকে তের বছর 
বয়সের কিশোরের বিস্তাবুদ্ধি ও অনুভব স্পষ্ট ক'রে ধরতে পারবে, এমন আশা 
করা যায় না। বরং, অন্্মান করা যায়, মোহনদাসের অন্তর্লোকে হরিশ্চন্দ্রের 
সত্যসন্ধিৎসা ও আত্মত্যাগ এবং শ্রবণের পিতৃভক্তির আখ্যান ষে ছন্দোময় 
গুপ্তরণ ছড়িয়ে রেখে গিয়েছিল, তার ফলে তিনি তার চেতনার নেপথ্যে 
একটা নতুন জগতের আভাস মাত্র অনুভব করতেন। মনের মাধুরী মিশিয়ে 
রচিত একটি অর্ধকল্পলোক। তেমনি বাস্তব সংসারও তার কাছে তখন 
কুহেলিকার মত একট1 গভীর রহস্য মাত্র। কল্পনাও মে বয়সে এত কীঁচা 
যে, তার দ্বারা কল্পলোকও তখন রূডীন বা রোমান্টিক হয়ে উঠতে পারে ন।। 
এ বয়সের সংসার দূর বেলাবলয়ের চিত্রলেখার মত নিতান্তই অম্পষ্ট। কিন্তু এই 
সময়েই যোহনদাসের বিবাহ হয়। বিবাহ কি, সে সম্বন্ধে সে বয়সে কোন সত্য 
ধারণ! থাক সম্ভব নয়, তবু সেই বয়সেই তাকে এক সমবয়সী বালিকাকে 
জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ “করতে হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথায় প্রথম 
প্রণয়ভীত কিশোর দম্পতির পরিচয় পাই £ 
“বিবাহমঞ্চে বদলাম। সপ্তপদী হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী একদঙ্গে মিষ্টি ভাগ 
করে খেলাম। তারপর বরবধূ একসঙ্গে রইলাম, সেই প্রথম রাত্রি। একটি 
নিরীহ বালক আর একটি নিরীহ বালিক1 না জেনে সংসারসমুত্রে ঝাপ দিল। 
বৌদি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, বাসর রাত্রিতে কিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ 
করতে হবে। তত, আমর পরম্পরকে যেন ভয় করছিলাম, মনের . 
মধ্যে এই ধরণের একটা ভাব ছিল। তাছাড়া, দুজনের লজ্জাও 
হচ্ছিল। কথা কেমন করে বলবো, কি বলবো তা কিজানি? সেকথা 
শিখিয়ে দিলেও কি কাজে আসে? ***********ধীরে ধীরে ছুজনে হুজনের 
পরিচয় নিতে আরম্ভ রূরলাম, কথাবলাও আরম্ভ হলো৷। আমর] ছুজনেই 
সমবয়সী ছিলাম, তবু স্বামীস্থলভ গ্রভৃত্ব আরম্ভ করতে আমার একটুও 
দেরী হয়নি ।" | 


অম্তপথঘাত্রী .£& 


মোহনদাসের জীবনে এই কৈশোর-বিবাহ একটি বিশেষ ঘটনা, অকাল বসস্তের 
মত। দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে কোন আদর্শ তার মনে তখনো! রূপ গ্রহণ করেনি। 
নারীত্ব সম্বন্ধে, নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাদ! সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণাও সে বয়সে হতে 
পারে না। আর, কন্তরবাঈ নামে গোকুলদাস মকানজীর যে তের বছর বয়সের 
হুহিত। মোহনদাসের সহধমিণীরূপে এসেছিল, সে কিশোর।ই বা দাম্পত্য জীবনের 
জন্য কতটুকু প্রস্তুত ছিল? পতির প্রতি কর্তব্যবোধ সন্বন্ধেই বা এহেন বালিকা 
বধূর মনে কি ধারণা থাকতে পারে ? 


প্রভুত্বপরায়ণ স্বামী 
কিন্ত কিশোর মোহনদাসের মনে তার স্বামিত্বের অহমিক একটু মাত্র। ছাড়িয়ে 
উদ্ধত হয়েই উঠেছিল । তার জীবনের অকাল বসন্ত অনুরাগে রপ্রিত ছিল ঠিকই, 
কিন্তু সে অনুরাগে গভীরতার চেয়ে তীব্রতা ছিল বেশী। তের বছর বয়সের 
বালকের মনের ধর্মের পক্ষে এ তীব্রতা অবশ্যই ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। পরবর্তী 
জীবনে গাদ্ধীজী তার কৈশোর-বিবাহ্র ঘটনাকে দুঃখ ও অন্ুশোচনার সঙ্গে .ম্মরণ 
করছেন। যে বয়সে কোন ছেলের পক্ষে নিরুদিগ্ন মনের উল্লাসে মাঠে ঘাটে 
ছুটাছুটি ক'রে বেড়াবার কথা, সে বয়সেই মোহনদাসের মনে যেন এক অরাজকতার 
উৎপাত আরম্ভ হয়। গান্ধীজী তার দাম্পত্য জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার ষে 
বিবরণ রেখে গেছেন, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ক্রীড়াবিধুর বাল্য- 
বিবাহিতের জীবন কিভাবে কত শীন্্র প্রগল্ভ সংশয় উৎক! ও আসক্তির দ্বারা 
বিড়ম্বিত হয়ে উঠতে পারে। 
«পত্বীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু 
সংশয় তে! কারণ খোঁজে না। স্ত্রীর চলাফেরার দিকে দৃষ্টি রাখ! দরকার, 
তাই আমার অনুমতি ছাড়া তার কোথাও যাওয়া চলতে পারে না। 
এই ব্যাপার আমাদের মধ্যে এক ছুঃখদায়ক কলহের কারণ হয়ে উঠলো । 
অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতে মানা-এর অর্থ কয়েদী হয়ে থাকা। 
কিন্তু কন্তরবাঈ এ রকম কয়েদ সহ করার পাত্রী ছিল না। যখনই ইচ্ছা 
হতে৷ আমাকে জিজ্ঞেস না করে সে যেখানে খুসী চলে যেত। এ বিষয়ে 
আমি যত জোর করতে লাগলাম, কন্তরবাঈ ততই সে বাধা তুচ্ছ. 
করতে থাকে । আমার রাগও তত বেশী প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। 


৬ মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


এর ফলে আমাদের মধ্যে কথাবন্ধ একট সাধারণ ব্যাপার হয়ে 
উঠলো ।* 
দেখা যায়, মোহনদাসের স্বামিত্বে যেন একটু বেশী মাত্রায় প্রতৃত্বপরায়ণতা 
প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে । এর কারণ কি? 
এর কারণ মূলতঃ পত্ীপ্রেম। সে প্রেম ছিল অতি তীব্র ও একনিষ্ট। স্ত্রীকে 
নিজের জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নেবার আকাঙ্ষা--'আমি যা শেখাবে! তাকে 
তাই শিখতে হবে, আমি যা পড়াবো, তাকে তাই পড়তে হবে?--কন্তরবাঈকে আদর্শ 
পত্রী ক'রে গড়ে তোলবার জন্য মোহনদাস এই পশ্থায় তাঁর প্রয়াস নিয়োজিত 
করেছিলেন । কিন্তু এট1 যে প্রকারান্তরে অহংকার ও আত্মস্তরিতার পথ, সে 
তত্ব বিচার করার বয়স বা সামর্থ্য তখন তার ছিল না। ধার জীবন একদিন 
নির্স্ত প্রেমের পরিপূর্ণ নিদর্শনরূপে পরিণতি লাভ করেছিল, তীরই কৈশোর প্রেম 
যেন একটু বেশী প্রতিদানলিপন, ছিল-__“আমার অনুরাগ এক স্ত্রীর ওপরেই 
কেন্দ্রীভূত ছিল। আমিও ইচ্ছ! করতাম, তাঁর দিক থেকেও আমার প্রতি যেন 
এইরকম আবেগ থাকে ।” 
যে মধুর আপোষের নীতি গান্ধীজীর জীবনের পরবর্তী ও পরিণত অধ্যায়ে 
এক অতি শক্তিময় প্রক্রিয়ারপে কাজ করেছে, কিশোর মোহনদাসের এই 
দাম্পত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ বড় বেশী পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ব্যক্তি ও 
ব্যক্তিত্বকে নিজের ইচ্ছার বশীভূত করবার কামনা মোহনদাসের মনে প্রথর হয়ে 
উঠেছে দেখা যায়। এবং বশীভূত না হলেই অভিমান । প্রতিদান না পেলেই 
ক্ষোভ। এ ছাড়! এই সময়ের আর একটি অভিজ্ঞতাকে গাক্ীজী পরবর্তা কালে 
€তিক্রস্থতি”রূপে গণ্য করেছেন। 
«আমি স্ত্রীর প্রতি খুবই আসক্ত ছিলাম। স্কুলে গিয়েও তার কথাই 
মনে হতো! । কখন্‌ রাত্রি হবে, কখন্‌ তার সঙ্গে দেখা হবে, এই. 
ছিল আমার ভাবনা । বিচ্ছেদ অসহ্‌ মনে হতো ।.****আমার মনে 
হয়, যদি এই তীত্র আসক্তি সত্বেও আমার ভেতর কর্তব্যপরায়ণতা না 
থাকতো! তবে আমি রুগ্ন হয়ে মারা যেতাম ।" 
বিবাহিত জীবনে ধে সংযমের প্রয়োজন আছে, সংযম না থাকলে দাম্পত্য 
জীবনের মাধুর্য যে ক্ষুণ্ন হয়, পরবর্তী কালে গান্ধীজী এই ছুটি তত্বকে সামাজিক ও 
ম্নস্তাত্বিক বিজ্ঞানের সত্যবপে প্রচার করেছিলেন এবং জীবনের এই সত্যকে সার্থক 


অমৃতপথবাত্রী ৭ 


করেছিলেন। কিন্ত কিশোর মোহনদীসকে দেখতে পাই, দাম্পত্যের প্রথম অধ্যায়ে 
সে এই ছুটি সত্যের সঙ্গে পরিচিত নয়। অল্প বয়সে শ্বামিত্ব করার যে অবকাশ 
তার হয়েছিল এবং যেভাবে তার প্রথম পরিণাম দেখা দিয়েছিল, সেট? ঠিক সমগ্র 
গান্ীম্ব্ূপের সঙ্গে খাপ খায় না। একটা! ব্যতিক্রম, একটা! অবাস্তর পরিচ্ছেদ। 

হাই স্কুলের ছাত্র ও বিবাহিত মোহনদাস, দাম্পত্য জীবনের রাগ-অস্থরাগ ও 
অভিমানের দ্বন্দবে উতলা হয়ে আছে। সন্দেহ হতে পারে, সত্যসন্ধ হরিশ্চজ্ঞের 
স্বপ্ন বুঝি এই মোহনদাসের অস্তর্লোক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই 
সময়ে আর একটি ঘটন৷ দেখ! দেয়, মোহনদাসের এক নতুন বন্ধুসঙ্গ লাভ হয়। 
হ্যা, বন্ধুূপেই তার আগমন এবং এই বান্ধবতা৷ কয়েক বৎসর স্থায়ী হয়। 


অন্ধকারের আক্রমণ 


এই কয়টি বৎসর মোহনদাসের জীবন মোহ্গ্রন্ত পথভাস্তির জীবন। নতুন 
বন্ধু ছিলেন দৃঢ় পেশীবহুল মজবুত শরীরের মান্ুষ। খুবই গায়ের জোর। যেমন 
দম, তেমনই তাঁর দৌড়বার আর লাফবশাপ করার শক্তি, আর তেমনই সাহস। 
রোগাশরীর মোহনদাস এই পরাক্রমের প্রতীক বন্ধুটির দিকে সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে 
থাকতেন, সে দৃষ্টিতে যেন এই আবেদন ছিল--ষদি তোমার মত হতে পারতাম ! 

এই বন্ধুর কাছেই মোহনদাস একটি নতুন তত্বের কথা প্রথম শুনতে পেলেন। 
_ আমরা নিরামিষ খাই বলেই এত দুর্বল জাতি হয়ে আছি। ইংরাজের! মাংস 
খায় বলেই পুরা পাচ হাত লম্বা তাদের চেহারা এবং এ গায়ের জোরেই তারা 
আমাদের দাবিয়ে রাখে । মাংস খেতে হবে, নইলে সাহসী হওয়া যায় না, গায়ের 
জোরও হয় না। 

মাংসপেশীর গৌরব ও মাংসাহারের মহিমা__নতুন বন্ধুর কাছে, এই নতুন 
থিওরীর কাছে মোহনদাস অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। বন্ধুও মোহনদাসকে 
নতুন থিওরীর এক একটি পথে হাত ধরে নিয়ে যেতে থাকে। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব 
পরিবারের ছেলে মোহনদাস গোপনে মাংসাহার আরম্ভ করেন। কিন্তু মাত্র 
এখানেই সেই নতুন থিওরী ক্ষান্ত হয় না, নতুন বন্ধু একদিন মোহনদামকে এক 
পতিতালয়ে নিয়ে উপস্থিত করলো ।-__-“আমি একেবারে পাপের মুখের ভিতর 
গিয়ে পড়লাম । কিন্তু ভগবানের অপার করুণা আমাকে রক্ষা করলো। ঘরের 
ভেতর গিয়ে আমি যেন অন্ধের মত হয়ে গিয়েছিলাম, কথা বলারও শক্তি ছিল 


৮ মহাত্ব! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


না। স্্রীনোকটি রুদ্ধ হয়ে প্রথমে আমাকে কয়েকটি কথা শুনিয়ে দিল, তারপর 
আমাকে দরজ! দিয়ে বের করে দিল।” 

একের পর এক মোঁহনদামের জীবনে যেন অন্ধকারের আক্রমণ আরম্ত 
ইয়েছে। আর এক বন্ধুর সঙ্গে ধূমপানের চর্চা চলতে থাকে, তার জন্যে পয়সা 
চুরি করতে হয়। গুরুজনের অধীনত! অসহা বলে মনে হয়। কিশোর মোহন- 
দাসের চিতদৈন্য এক চরম পর্যায়ে পৌছয়। আত্মহত্যার জন্য ধুতুরার বীজ সঙ্গে 
নিয়ে কেদারজীর মন্দিরের নিভৃতে গিয়ে উপস্থিত হন মোহনদাস। 

আত্মহত্যা কর! সম্ভব হয়নি। কিন্তু পর পর এই ঘটনাগুলি এক পথভ্রাস্ত 
কিশোর-জীবনের করুণ ইতিহাস শ্মরণ করিয়ে দেয়। 

মাংসপেশীর গৌরব বা গায়ের জোরের আদর্শ, আমিষাহার, ধূমপান ও 
গোপনতা-_-ঠিক যেসব অপনীতি ও অসদাদর্শের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর জীবন এক 
ক্ষান্ত বিন্দোহবপে আত্ম প্রকাশ করেছিল, দেখা যাচ্ছে যে, তার কিশোর জীবনের 
এই অধ্যায়টি মেই সব অপনীতি ও বিভ্রান্তির প্রকোপে কণ্টকিত। 

কিন্তু শুধু এই কি কিশোর মোহনদাসের জীবনের পরিচয়? হরিশ্চন্জ্র যার 
ধ্যানের আসনে ঠাই পেয়েছিল__শ্রবণের পিতৃভক্তি যার কিশোর হৃদয়ে আবেশ 
স্ষ্টি করেছিল-_মেই মোহনদাস কোথায়? 

অল্পকাল পরেই গোপনে আমিষাহারের ইচ্ছা মোহনদাস একেবাবেই বর্জন 
কবেন। তার কারণ এই নষ যে, আমিষাহারকে অন্তায় বলে মোহনদাস উপলব্ধি 
করেছিলেন। বাপমার কাছে গোপনতা বা মিথ্যাকথা বলার ছুঙাগ্য থেকে 
আত্মরক্ষা করার জন্যই মোহনদাস এ অভ্যাস ছেড়ে দ্িলেন। বাপ-মার কাছে 
এই ভয়ঙ্কর অবৈষ্ণবোচিত অনাচারের কথা বলা যায় না; কারণ তাতে তাদের মনে 
যে দুঃখ দেওয়া হবে, তা মোহনদাস কল্পনা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু 
গোপনতা করাও যায় না) সেটা বাপ-মার প্রতি আর এক রকমের অমর্যাদা । 


আলো-আধারের ঘন্ৰ 

দেখা যাচ্ছে যে, মোহন্দাসের অন্তশ্চেতনায় পিতৃমাতৃভক্ত কিশোর শ্রবণের 
মৃতিট এক আলোকময় প্রেরণার দীপরূপে তখনো! রয়েছে । বাইরের জীবনের 
ওপর যদ্দিও অন্ধকারের আক্রমণ চলেছে, চিত্তের গভীর থেকে উৎসারিত তেমনই 
এক আলোকের প্রবাহ অলক্ষ্যে ষোহনদাসের সকল কর্ম নর্ম ও চিন্তার ওপর প্রসন্ন 


অমৃতপথযাত্রী ৯ 


সত্যনলতা বিস্তার ক'রে চলেছে।. কিশোর মোহনদাসের জীবন এই দুই পরম্পর- 
বিপরীত আলো-আধারের ঘন্ব। 

এই ছন্দও বুঝি একদিন চরমে পৌছেছিল। মোহনদাস ও তার ভাই একটা 
কর্জ শোধ করার কোন উপায় না দেখে অবশেষে ভাইয়ের সোনার তাগা থেকে 
একতোলা অংশ কেটে নিয়ে বিক্রী করে, ধারও শোধ হয়। কিন্তু মোহনদাসের 
অপরাধবোধ ছুঃসহ হয়ে উঠলো। আর চুরি করবো না-_এই সঙ্বল্প ক'রেও মনে 
শাস্তি আসে না। শেষ পর্য্যস্ত একটি কাগজে ঘটনার বিবরণ লিখে এবং অপরাধের 
জন্য শাস্তি প্রার্থনা ক'রে মোহনদাসচিঠিটি পিতার হাতে দ্রিলেন। 

বাবা চিঠি পড়লেন। তার চোখ থেকে মুক্তা-বিন্দু ঝরে পড়তে 

লাগলো । তিনি ক্ষণিকের মত চোখ বন্ধ করে রইলেন, তারপর চিঠি ছিড়ে 

ফেলে দিলেন এবং নিঃশবে শুয়ে রইলেন।.*.*তার চোখের জলের মুক্তা- 

বিন্দু আমার মন বিদ্ধ করেছিল ।” 

পিতা ক্ষমাময় শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। মোহনদাস আশা করেছিল, 
পিতা ক্রোধ ও কটু কথার দ্বার! তিরস্কার করবেন। কিন্তু কিছুই হলো না। 
পিতৃহৃদয়ের বেদনা! শুধু মুক্তা-বিন্দুর মত চোখ থেকে ঝরে পড়লো। তবু এই 
অশ্রবিন্ু কটু তিরস্কারের চেয়ে কত তীক্ষ! মোহনদাসের হৃদয় বিদ্ধ হয়। 

মোহনদামের জীবনে এই ঘটনা অহিংসাতত্বের প্রথম পাঠ, কিন্ত তার জ্ঞাত- 
সারে নয়। রোধ হীন শান্ত ও বিনীত প্রতিবাদের শক্তি কত বড়, মোহনদাসের 
মনের অগোচরে হয়তো এই ঘটন। এক বিরাট শিক্ষার বীজ বপন ক'রে দিয়েছিল। 

কিশোর মোহনদাসের জীবন আলো-আধারের ছন্দ। এক এক সময় মনে 
হয় আধার যেন আলোককে পরাস্ত ক'রে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখ! যায়, 
আলোকের প্রেরণা চেতনার নেপথ্য ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে মোহনদাসের কর্ম ও 
চিন্তায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। 


ভিন্ন জগতের বার্ডা 

পিতার অস্থখের সময় পিতার সঙ্গে কিছুদিন পোরবন্দরে প্রতি রাত্রিতে 
রামজীর মন্দিরে গিয়ে রামায়ণ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন মোহনদাস ; রাজকোটে 
একাদশীর দিন ভাগবত পাঠ শুনতেন। বাপ-মার সঙ্গে বিষ্ুমন্দিরে, শিবালয়ে ও 
রামমন্দিরে যাওয়ার স্থযোগও মোহনদাসের হয়েছিল। পিতার নিকট জৈন 


১০ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


আচার্ধ, মুসলমান এবং পার্শা বন্ধুরাও এসে যেসব ধর্মালোচনা করতেন, কিশোর 
মোহনদাস সবই শুনতে পেতেন। এ যেন এক ভিন্ন জগতের বাত”, স্কুলের পৃথিবী 
ও নতুন বন্ধুর গ্রগতিবাদের পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র। 

এইভাবে বহু বিভিন্ন ধর্মের যে পরিচয় যতটুকু মোহনদাসের মনে অঙ্কিত 
হয়েছিল, তার ফলে অলক্ষ্যে আর একটি মহৎ পরিণামের ভিত্তি এখানেই যেন 
রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। সর্বধর্ষমে সমভাবের প্রথম শিক্ষা এইখানে । 

কিন্ত ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা এখনও কোন স্ুস্থির রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। 
ঈশ্বরের প্রতি আস্থার উন্মেষ এখনও ঠিক দেখা' দেয়নি, বিশ্বাস দ্বারা মোহনদাসের 
এই ধর্ম বোধ তখন উদ্দীপিত ছিল না। 

কিন্তু আলো-আধারের ছন্দময় এই কিশোর-জীবনের পরীক্ষার ভেতর দিয়েই 
মোহনদাসের মন একট বড় তত্বের এশ্বর্ধ আবিষ্কার করতে পেরেছিল । 

«একটা বিষয়ে আমার ধারণ! দৃঢ় হয়ে গেল--এই জগৎ নীতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত, আবার এই নীতিলমুদ্রয় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যেরই অহ্সন্ধান 
করতে লাগলাম । দিন দিন সত্যের মহিম! আমার কাছে বড় হয়ে উঠতে 
আরম্ভ করলো। সত্যের সংজ্ঞাও বড় হয়ে দেখা দিতে লাগলো ।-***. 
কবি শ্টামল ভট্টের একটি গুজরাটা নীতিকথার কবিতাও আমার চিত্তে দৃঢ়ভাবে 
স্ঙ্কিত হয়। এই কবিতার উপদেশ হলো-_-অপকারের বদলে অপকার 
নয়, উপকারই দিতে পারা ষায়। এই নীতি আমার জীবনের আদর্শ 
হয়ে গেল।*****আমি এই আদর্শের অজন্্ পরীক্ষা! সুরু ক'রে দিলাম ।” 
শেষ পর্যন্ত সত্যসন্ধ হরিশন্দ্রের স্বপ্নই জয়ী হলো। বিপথের ছলনা ও 

অন্ধকার পরাস্ত হয়। মোহনদাসের কিশোর-চিত্ত তীর্থপথিকের রূপে প্রস্তুত 
হয়ে গেছে। বিশ্বাসের ঈশ্বর এখনো তাঁর কাছে অম্পষ্ট। কিন্তু নীতিময় 
এক সত্যের অস্তিত্বকে যেন যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারা যাচ্ছে। সত্যের সন্ধানে 
ও সত্যের পরীক্ষায় মোহনদাসের মনে সন্ধানী ও গবেষকের প্রতিভা এই সময় 
প্রথম বিকশিত হয়ে ওঠে। 


তিনটি প্রতিজ্ঞা 
কিন্ত মাত্র আর কিছুদিন পরে বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটায় একটি তরুণ ভারতীয় 
ধীরে ধীরে বিলাতগামী জাহান্জে উঠছে দেখা যায়। তার মমতাময়ী মাতা, 
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তরুণী স্ত্রী ও শিশুপুত্র দূর রাজকোটের এক গৃহাভ্যস্তরে পড়ে আছে। পিতা 
কিছুদিন আগেই মারা গেছেন। সমাজপতিরা বিলাতযাত্রী তরুণকে জাতিচ্যুত 
ক'রে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে-_“এই ছোকরাকে যে সাহায্য করবে অথবা 
বিদায়ের সময় তার সঙ্গে যাবে, তাকে পাচ সিক1 জরিমানা করা হরে। তবু 
এই তরুণের উৎসাহ কিছুমাত্র স্তিমিত হয়নি। স্ত্রীর গহন! বিক্রি ক'রে কয়েক 
হাজার টাকা নিয়ে এই তরুণ ভারতীয় চলেছেন বিলাতে। তার মন ব্যারিস্টার 
হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। 

ইনি মোহনদাস করমচাদ গান্বণ, বিশ্বের মহাত্মা! ধার সততায় মহ আবির্ভাবের 
জন্য তখন ভবিষ্যতের ধ্যানলোকে প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু দেখে সন্দেহ হয়, 
সত্যসন্ধ হরিশ্চন্দ্রের স্বপ্ন কি আবার তুচ্ছ হয়ে গেছে? ছূর্গম পথে তীর্থযাত্রীর 
রূপ এ তো নয়। নেহাৎই বৈষয়িক মানুষ, যশ-অর্থ-প্রতিপত্তবি-পিপাসী একটি 
নিতান্ত সাধারণ যুবক বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টারী পাশ ক'রে জীবন ধন্য করার 
জন্ত কালে! রঙের জ্যাকেট, ট্রাউজার ও টুপিতে বিচিত্র হয়ে জাহাজে উঠলেন । 
আরব সমুদ্রের জল আলোড়িত ক'রে জাহাজ চললো, যুবক মোহনদাসের 
আকাজ্িত শ্বেতদ্বীপের অভিমুখে । পেছনে ভারতভূমির এক গৃহকোণের প্রতি 
মমতার বন্ধনে অবশ্তই এই বিলাতষাত্রী তরুণের মন বীধ! ছিল। কিন্ত 
তার চেয়ে বড় এক বন্ধন স্বীকার করে নিয়ে তিনি চলেছিলেন। বিলাত যাবার 
আগে মাতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মোহনদাস-_“মছ্য, মাংস ও স্ত্রীসংসর্গ 
থেকে দূরে থাকবো ।” 

১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর, উনিশ-বছর বয়সের মোহনদাস ইংলগ্ড পৌছলেন। 
সাউদাম্পটন বন্দরে জাহাজ থেকে সাদা ফ্ল্যানেলের পোষাক পরে যেন এক নৃতন 
রঙ্গমমঞ্চে নামছিলেন, এক অনিপুণ লাজুক ও ভীতুম্বভাবের অভিনেতা । তারপর 
ভিক্টোরিয়া হোটেল। ইংরাজী কায়দাদুরস্ত জীবনে তাকে এইখানে দীক্ষা নিতে 
হবে। এইখানে এসে ভারতীয় বন্ধুর কাছে ইংরাজী লৌকিকতার প্রথম পাঠ 
শুনলেন--“জোরে কথা বলো না। ভারতবর্ষে যেমন সকলের সঙ্গে যেচে কথা 
বলা যায়, এখানে তা৷ চলে না। কারও জিনিস হাত দিয়ে ছোবে না। হোটেলের 
খান ভাল লাগে না, একরকম ন1 খেয়েই দিন কাটে, তার ওপর অতিরিক্ত খরচ। 
তারপর একদিন হোটেল ছেড়ে দিয়ে লগ্ুনের একটি ভাড়া-করা কামরায় গিয়ে 
মোহনদাস-তীর প্রবাস-জীবনের ঠাই বেছে নিলেন। আর সেই সঙ্গে ভারতীয় 


১২ মহাত্স। গান্ধীর জীবন ও নীতি 


মমতায় লালিত গৃহপ্রিয় একটি যুবকের মন এই বৈদেশিক রুচি ও উপচারের মধ্যে 

নীরবে কেদে ওঠে। 
“সেই কাম্রাতে এসেও মন-মরা হয়ে রইলাম । দেশের কথা কেবলই মনে 
হতো]। মায়ের ভালবাসা যেন মৃত্তি ধরে বার বার দেখা! দেয়। রাত হ'লে 
চোখে জল আসে । ঘরের কথা মনে ক'রে ঘুম আসে না 1,৮০৮ 
আমি বুঝতে পারি না, কি ক'রে মন শাস্ত করবো । এখানকার লোক 
বিচিত্র, জীবন-যাত্রা বিচিত্র, ঘরও বিচিত্র । এসব বাড়িতে থাকার রীতি- 
নীতিও অজানা । কি করলে বা কি বললে রীতি ভঙ্গ হয়, সে বিষয়ে 
কোন জ্ঞান ছিল না। তার ওপর নিরামিষ আহারের ব্যাপার ছিল, 
এবং নিরামিষ খাবার যা দিত, তা বিশ্বাদ লাগতো । আমার দশ! 
সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে ।” 


বণ প্রীটের পৌবাক 


কিন্তু গৃহমুখী মনের কানা শব্ধ ক'রে দিতেই হবে। মোহনদাস ব্যারিস্টার 
হবার জন্ত এসেছেন। আর ব্যারিস্টার হতে হলে সাহেবও হতে হবে। 
স্থতরাং মোহনদাস এর পর থেকে সত্যি ক'রে সাহেব হবার সাধনায় উদ্যস্ত 
হয়ে উঠলেন । ভাড়া করা কাম্রা ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম কেনসিংটনে এক অ্যাংঙ্লো- 
ইণ্ডিয়ান পরিবারের গৃহে খরচা-দেওয়া অতিথিরূপে মোহনদাস আশ্রয় নিলেন। 
আরম্ভ হলো সাহেব হবার সাধন] । 
“বোম্বাইয়ের দর্জির তৈরী পোষাকের কাট-ছাঁট উন্নত ইংরাজ সমাজে 
শোভা পায় না, সেইজন্য “আমি ও নেভি স্টোর থেকে পোষাক তৈরী 
করিয়ে নিলাম। উনিশ শিলিং মূল্যের চিম্নি টুপি মাথায় দিলাম। 
এতেও সন্তুষ্ট ন! হয়ে, পোঁষধাক-সৌখিনদের প্রিয় বিপণিমাল! যেখানে সেই. 
বও স্ীট থেকে দশ পাউও দাম দিয়ে এক সান্ধা-পোষাক তৈরী করালাম। 
বাধা-টাই ব্যবহার শিষ্ট সমাজে শোভ। পায় না, তাই টাই বাধা শিখলাম, 
চুল স্থ্বিস্তন্ত রাখার জন্য রোজ বুরুশ নিয়ে যুদ্ধ চলতো” 
কিন্তু শুধু পোষাকটাকেই সাহেবী করলে কি সভ্য সাহেব হওয় যায়? 
মোহনদান আরও ভান ক'রে সভ্য হবার প্রয়া আরম্ভ করলেন। 
“সভ্য পুরুষের পক্ষে নাচ জান! চাই, ফ্রেঞ্চ বলতে পার! চাই ।*.**"*আমি 
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নাচের ক্লাসে যোগ দিলাম। একবারের কোর্স শিক্ষার ফী তিন পাউগু. 

দিতে হলো৷। স্থুর ও তাল বুঝবার জন্য বেহালা বাজানো শিখতে হবে।, 

তিন পাউও. দিয়ে বেহালা কিনলাম এবং শিখবার জন্য আরও কিছু. 

খরচ করলাম। বক্তৃতা দেওয়া শিক্ষার জন্য এক গিনি দিয়ে এক শিক্ষক- 

ঠিক করলাম ।" 

সত্যসন্ধানীর জীবনের পথে মাঝে মাঝে ছলন দেখা দেয়, এট! বোধহয় একট! 

এতিহাসিক নিয়ম । মহানিক্ষমণের পথে কপিলাবস্তর এক সত)সন্ধানীর সম্মুখে মার 
একদিন ছলন] বিস্তার করেছিল। ছলনার রূপও বোধহয় ্বর্ণ-মুগের মতই, মায়া 
বিস্তার করাই তার পদ্ধতি। কিশোর মোহনদাসের জীবনের পথে ছলনা দেখা 
দিয়েছে, একবার নয়, অনেকবার | ইংরাজীয়ানার এই মোহ বোধহয় তার প্রথম 
উদাহরণ ॥ কিন্তু এই ইংরাজীয়ানার ন্বর্ণগ মোহনদাসকে পথভ্রাস্ত করতে 
পারেনি । মাত্র ক্ষণিকের বিভ্রম স্ষ্টি করেছিল। মোহনদাস অল্পদিনের মধ্যেই 
এই পরিপাটি কত্রিমতার স্বরূপ চিনতে পারেন। সহস৷ তার চিত্তের গভীরে আত্ম- 
জিজ্ঞাস! ধ্বনিত হয় ঃ 

“আমি বিছ্ার্থীা, আমার যে বিগ্যাসম্পদ সঞ্চয় কর দরকার । আমাকে 

আমার ব্যবসার জন্য কাজে লাগ্‌তে হবে। এই নাচ নেচেই কি সভ্য 

হওয়া যায়? না, আমার আচরণের শ্রদ্ধতাই আমাকে সভ্য করবে।” 

এই আত্মজিজ্ঞাসাই জয়ী হলো। মোহনদাস তীর বেহাল] বিক্রী ক'রে 

দিলেন। নাচ-শিক্ষয়িত্রী ও বন্তৃতা-শিক্ষককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন আমার 
নাচে ও বক্তৃতাবিগ্ভায় প্রয়োজন নেই । মোহ্নদাসের এই “সভ্য? হবার আগ্রহ 
ছিল মাঁস তিনেক, পোষাকের প্রতি অনুরাগ ছিল বৎসর খানেক। কিন্তু তার: 
পরেই এই সৌখীন্তার চিরসমাধি হয়। মোহনদাস এর পর তার অধ্যয়নে 
তৎপর হয়ে ওঠেন। 


মৌখীনতার জমাধি 

এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে ইংলগ প্রবাসকালে মোহনদাসের সত্য নিষ্ঠা 
আর চেতনার গভীরে স্থযুপ্ত হয়ে ছিল না। জাগৃতির সুচনা দেখা দিয়েছে। 
মোহনদাস আর আকম্মিকের ক্রীড়নক নয়, নিজের ক্ষুদ্রতাকে জয় করার প্রয়াস 
স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মোহনদাসের সত্তা আর সহজে আত্মসমর্পণ করতে রাজী 
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হয় না। অবস্থা ও পরিবেশ আর মোহন্দাসকে বাধ্য ক'রে রাখতে পারে না। 
পরিবেশের বন্ধন অতিক্রম করার মত শক্তি মোহনদীস নিজের মধ্যে অন্বেষণ 
করেন, অন্বেষণ করলেই সেই শক্তি লাভ করেন এবং শক্তি লাভ ক'রে আনন্দ 
অন্থভব করেন। বুঝতে পারা যায়, মোহনদাসের আত্মশুদ্ধি ও আত্মপরীক্ষার 
অধ্যায় আরম্ভ হয়ে গেছে । 
আর বিলাস ও ব্যয়বাহুল্য নয়, নিরাড়ম্বর সরলজীবনের আহ্বান মোহনদাস 
শুনতে পেয়েছেন । আযাংলো-ইগ্িয়ান পরিবারের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে মোহনদাস 
আবার কাম্রা ভাড়া ক'রে থাকতে লাগলেন । খরচ অর্ধেক হয়ে গেল। স্টোভ 
কিনে নিছেই রান্ন। আরম্ভ করলেন, পরিজ আর কোকো, তার সঙ্গে রুটি। এই 
হলো আহার্য। সময়ের বেশীভাগ পড়াশুনার চর্চা ক'রে কেটে যেতে লাগলো । 
মোহ্‌নদাস লগ্ডনে ম্যাটিংক পাশ করলেন। | 
সরল শ্রমশীল বিছ্যার্থর জীবন, এই সময়ের স্মৃতি গান্ধীজী তার আত্মকথায় 
এইভাবে বর্ণনা করেছেন £ | 
“এই সব পরিবর্তনের ফলে আমার আস্তরিক ও বাহিক স্থিতির মধ্যে এক্য 
স্থাপিত হলো । জীবনের তাৎপর্য বড় হয়ে দেখ! দিল। অজস্র প্রসন্তায় 
আমার মন ভরে গেল।.*..".আমি যত অন্তরের ভিতরে গভীরভাবে 
: ভূবে যাচ্ছিলাম, বাইরের ও অন্তরের আচরণ পরিবর্তন করার প্রয়োজন 
ততই বেশী ক'রে অনুভব করছিলাম ।* | 
এই বিগ্তার্থ কি নিতান্তই ডিপ্লোমা প্রয়ামী একটি ছাত্র? যদি তাই হয়, তবে 
নিজের অন্তরের ভেতর গভীরভাবে ডুবে কোন্‌ বত্ব তিনি অন্বেষণ করছেন? এ 
অন্বেষণের প্রয়োজনই বা কি? 
. মোহনদাস নামে ইংলগুপ্রবাণী এই ভারতীয় ছাত্রটির বহির্বাস অবশ্যই 
কাষায়রঞ্রিত ছিল না। কিন্তু তার আড়ালে যেন অনৃষ্ঠ এক চীরধারী ভিক্ষুর 
মৃতি রয়েছে। মোহনদাস সত্যিই তো! বৌদ্ধ ছিলেন না, কনফুসিয়াসপস্থীও না। 
বৌদ্ধশাপ্ত্র বা কনফুসিয়াসের মতবাদের সঙ্গে তিনি তখন পরিচিত ছিলেন ন]। 
কিন্ত মোহনদাসের চিতে তার অজ্ঞাতসারেই এশিয়ার একটি এঁতিহাসিক স্তর যেন 
আপন! থেকেই ধ্বনিত হয়ে উঠছে। এই সুর হলো বুদ্ধকথিত শীলময় জীবনের 
স্থর। এই স্বর হলো কনফুসিয়াস প্রবতিত সদাচারপ্রবণ জীবনের স্থর। মিতব্যয়, 
নিরামিষাহার, অনাঁড়ঘর পরিচ্ছদ ধারণ ও বিলাস বর্জন ইত্যাদি প্রয়াসের দ্বারা 
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মোহনদাস যেন তাঁর অন্তরের ও বাহিরের আচরণকে শুদ্ধ ক'রে চলেছেন । এর 
পেছনে পরিপূর্ণ ধর্ম বোধের কোন প্রেরণা ছিল না, ছিল নীতিবোধ। দেশে 
থাকতেই তার কৈশোরের যুক্তি ও :টস্তায় এক নীতিময় সত্যের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হয়েছিল। সেই স্বীকৃতি তাকে সত্যের অনুসন্ধানে তৎপর করেছে । 
সেই অনুসন্ধান এতদিনে তার আন্মশক্তিকে উদ্বোধিত করেছে । মোহনদাস 
একান্তভাবে নিজেরই শক্তির সাহায্যে তার অস্তরপটে একে একে সদাচারের 
অনুশাসন উৎকীর্ণ ক'রে চলেছেন । | 

কিন্তু সদাচারী ও সত্যসন্ধানীর জীবনের পথ কুস্থমান্তীর্ণ নয়। সে পথ দুরূহ 
সংযমের পথ। সে পথে পথিকের পায়ে কখনো! কুশাস্থর বিধে, কখনো বা দেখা 
দেয় আলেয়া, কখনো! মরীচিকা। মোহনদাসের জীবনের পথে ছুটি ছলন৷ দেখা 
দিল, একটি আলেয়া, আর একটি মরীচিকা। 


আলেয়া ও মরীচিকা 


ব্রাইটনের একটি হোটেলে মোহনদাসের সঙ্গে এক ধনশালিনী বিধবা ইংরাজ 
মহিলার পরিচয় হয়। এই মহিলার লগুন ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে 
মোহনদাসের সঙ্গে এক তরুণীর পরিচয় হয় ও তার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও হতে 
থাকে । প্রতি রবিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য মোহনদাস এই গৃহে আসতেন। 
কিস্ত-_“ক্রমে এমন হলো যে, আমি রবিবারের আশায় দিন গুনতাম, সেই 
তরুণী বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগত।” 
বিবাহিত মোহনদাস, একটি সন্তানের পিতা তিনি। এই পরিচয় তিনি 
পরিচিতাদিগের কাছে গোপন ক'রে রেখেছিলেন । কিন্তু সেই তরুণীর সঙ্গে তার 
অন্তরঙ্গতার পরিণাম কি হতে পারে, সেট1 হয়তো ক্ষণিকের মত তিনি বিস্বৃত 
হয়েছিলেন। অথবা তার চক্ষে ক্ষণিকের মত মোহাঞ্জন লেগেছিল, তাই 
আলেয়াকেই নিকটের আলোক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু মোহনদাসের 
স্থনীতিপরায়ণ চিত্ত অবশ হয়ে যাঁয়নি। এই মিথ্যার গ্রাস থেকে নিজেকে ছিন্ন 
করতে পারলেন মোহনদাস এবং সেই গৃহ্কত্রণ মহিলার কাছে পত্র দিয়ে 
জানালেন £ 
"আপনি কি আমায় ক্ষমা করবেন? যে ভগ্নীর সঙ্গে আপনি আমার 
পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমি কোন অশোভন আচরণ 
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করিনি, কিন্ত সে পরিচয়ের সম্পর্কে কতদূর যে যাওয়৷ যায় সে সম্বন্ধে 
আমার জ্ঞান আছে। আপনি জানেন না৷ যে, আমি বিবাহিত।” 

মোহনদাসের খোলা হৃদয়ের চিঠি পেয়ে তার বাদ্ধবীঘ্বয় আনন্দিত হয়েছিলেন। 
মোহনদাসের মন থেকে যেন একটা বোঝার ভার নেমে গেল। “আমার মধ্যে 
ষে অসত্যের গরল প্রবেশ করেছিল, এইভাবে আমি তা দূর করেছিলাম ।৮ 

মোহনদাসের এই মোহমুক্তির প্রয়াস, এটাও তার উদ্বোধিত আত্মশক্তির 
নিদর্শন । নিজেব ক্রটি ও ভ্রান্তি থেকে তিনি নিজেরই যুক্তিবাদ ও নীতিবাদের 
সাহায্যে নিজেকে উদ্ধার করলেন । 

কিন্ত এর পরের ঘটনা অন্য রকম। পোর্টস্মাউথের রাত্রি। নিরামিষা- 
হারীদের একটী সম্মেলনে সদস্তর্ূপে যোগদানের জন্য এসেছিলেন মোহনদাস, 
সঙ্গে এক ভারতীয় বন্ধু। সভা শেষ হয়ে গেছে। দুই বন্ধু তাদের জন্য নির্দিষ্ট 
থাকবার ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু এ গৃহের চারিদিকে নারকীয় পরিবেশ, 
পণ্যনারীর বসতি। এই বীভৎসতা ঘরের ভেতরেও এসে প্রবেশ করলো৷। বন্ধু 
আমোদে মত্ত হয়ে উঠলেন। আর মোহ্নদাস? মারের ছলনা মোহনদাসের 
সতাকে প্রায় গ্রাস ক'রে এনেছে, মোহনদাস মুগ্ধ হয়ে উঠছেন। কিন্তু নারকীয় 
রঙ্গে স্থদক্ষ সেই বন্ধুটিই মোহনদাসকে বাধ! দিয়ে ধিক্কারবাণী শুনিয়ে দিলেন-_ 
পালাও, তোমার পক্ষে এসব শোভ। পায় না। 

মোহনদাস পালিয়ে যায়, ব্যাধের জাল ছিন্ন ক'রে এক পল|তক শিকারের মত। 
এই আত্মোদ্ধার ও আত্মরক্ষা নিশ্চয় আত্মশক্তির দ্বারা সম্ভব হয়নি। তবে কোন্‌ 
দৈবী শক্তি মোহনদাসকে রক্ষা করেছিল ? 

প্ধর্ম কি, নশ্বর কি? তিনি কিভাবে আমাদের মধ্যে কাজ করেন, তখন 
তার কিছুই জানতাম না। সাধারণ লৌকিক যুক্তি দিয়ে এইটুকু বুঝলাম-_ঈশ্বর 
আমাকে বাচিয়েছেন।” | 

সঙ্কটে ঈশ্বরই রক্ষা করে থাকেন, উপায়হীন শুন্ততার মধ্যে ঈশ্বরই পথ 
দেখিয়ে দেন_এই বিশ্বাস যেন অর্ধৌস্দুটরূপে এই ঘটনার ভেতর দিয়ে 
মোহনদাসের চিত্তের গভীরে ক্ষণিক রশ্মির মৃত স্পর্শ ক'রে চলে গেল। কন্ত 
এই বিশ্বাস তখনো স্থির শিখার রূপ গ্রহণ করেনি । 

মোহ্‌নদাসের জীবনে গুরুর্ূপে কেউ নেই, কোন অলৌকিক আকাশবাণী 
তাকে তত্বের সন্ধান দেয় না। কিন্তু সত্যান্বেষীর অস্তর তৃষ্ণর্ত হয়ে আছে। কা 


অম্তপথযাত্রী ১৭ 


সেই পরম প্রাথিতব্য, যা না পাওয়া পর্যস্ত জীবনের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না? আকাশের 
ঞবতারার মৃত মানুষের ইতিহাসে কি কোন ঞ্রুব নেই? 


মহাসাগরের কল্লোল 
এইবার মোহনদাসের সঙ্গে ধাদের সাক্ষাৎ হলো, গ্রবলোকের মতই তাদের 
স্বরূপ। তারা এ যুগের নন, এক যুগের নন, তারা মানুষের ইতিহাসের । মহাত্মা 
গান্ধী যে গ্রন্থকে “চিরস্তনী মাতাঃ-রূপে পরবর্তী কালে চিনতে পেরেছিলেন, 
ভগবদ্গীতা নামে সেই গ্রন্থটির সঙ্গে মোহনদাসের পরিচয় হয়। 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সপ্তায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহাঁভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্থৃতিবিভ্রমঃ | 
স্বৃতিভ্রংণাদ্‌ বুদ্ধিনাশে! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণস্তাতি ॥ 
বিষষ চিন্তাকারী পুরুষের মনে বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মায়। আসক্তি 
থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সন্মোহ, সন্মোহ 
থেকে ভ্রাস্তি, ভরাস্তি থেকে বুদ্ধিনাশ, আর বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ। 


ভগবদৃগীতার বাণীতে মোহনদাসের হৃদয়তন্ত্রী জরময় হয়ে ওঠে । তারপর, 
এডুইন আরনন্ডের বুদ্ধচরিত বা 'লাইট অব এসিয়া'_কপিলবস্তব রাজকিশোর 
সংসারমায়ার সব স্ন্দর বিভ্রুম পেছনে রেখে দিয়ে জীবদুঃখ বিনাশের মন্ত্র সম্ধানের 
উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাচ্ছেন। মারের ছলনা তার পথরোধ করতে পারলো না। 
বোধিভ্রমতলে তপোলব দিব্যজ্ঞানের আলোকে তিনি উদ্ভাসিত হৃ*য়ে 
উঠলেন। জরা জন্ম ব্যাধি ও মরণ, গৃহকৃটের সকল রহস্ত তিনি বুঝে ফেললেন। 
তিনি বিসঙ্খারগত চিত্ত, সকল তন্হা নিঃশেষে ন্বয় হয়ে গেছে। মর্ভ্যবাসীর 
জন মৈত্রী ও মহাকরুণার বাণী রেখে এসিয়ার আলোক মহাপরিনির্বাণ লাভ 
করলেন । 


তারপর, নিউ টেস্টামেণ্টের 'সারমন অন দি মাউণ্ট ।--বেটেলহামের এক 
দরিদ্রা নারীর ক্রোড়ে যে মানবপুত্র আবির্ভূত হলেন, কী এখর্য পৃথিবীকে দান 
ক'রে গেলেন তিনি ? কাটার মুকুট মাথায় পরে হ্বয়ং ক্রশবিদ্ধ মহামরণ বরণ ক'রে 
মানবতাকে অবনতির সমাধি থেকে পরিত্রাণের পথ চিনিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। 
কি বিস্মযকর তার বাণীর মর্ম ! 


১৮ মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 
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“যে তোমার চোখ নষ্ট করে, তুমিও তার চোখ নষ্ট ক'রে দেবে, আর যে 
তোমার দাত ভাঙবে তুমিও তার দীত ভেঙে দেবে- প্রতিশোধের এই পন্থার 
কথাই তোমরা শুনে এসেছ । কিন্তু আমি তোমাদের বলি, অন্ায়কে প্রতিরোধ 
করার চেষ্টা করে৷ না। বরং যে তোমার ডান গালে চড় মারবে, তুমি তার দিকে 
তোমার অপর গাল এগিয়ে দিও ।” 

10755110016 0051 ৮/11018 1011 676 0০9, 016 2151706 21)16 60 10111 6115 5001. 

প্যারা তোমার শরীরকেই শুধু হত্যা করতে পারে, কিন্তু তোমার আত্মাকে 
হত্যা করতে পারে না, তাদের ভয় করে! না” 

গীতার বাণী, বুদ্ধের বাণী ও যীশুর বাণী মোহনদাঁস তার একল। মনের নিভৃত 
চিন্তায় যেন এক মহাসাগরের কল্লোল শুনতে পেলেন, যে কলোল যুগে যুগে মানুষ- 
জাতির হৃদয় মন্ত্রপূত ক'রে এসেছে । 


এ কল্লোল মোহনদাসের মনের মধ্যেই রইল। ধর্মের সঙ্গে মোহনদাসের 
মনের: পরিচয় অনেকখানি নিবিড় হয়ে এসেছে, তবু তার পরিণাম জীবনের 
একটা বুহৎ ঘটনারূপে সব ওলট পালট ক'রে দিয়ে অথবা জীবনের গতিসমূহ 
পরিবতিত ক'রে দিয়ে দেখ! দেয়নি । কারণ এট ছিল ধর্ম-পরিচয়, ঠিক জাগ্রত 
ধর্বোধ নয়। বিলাতে থাকতে নিরামিষাহারের তত্ব নিয়ে মোহনদাস অনেক 
চিন্তা ও অনেক গবেষণা করেছেন। কিন্তু সেটাও ঠিক ধর্মবোধ থেকে নয়। 
আহার্ষের সঙ্গে অধ্যাত্ম সাধনার কোন সম্পর্ক আছে কি না, ঠিক এই প্রশ্নের উত্তর 
তখন মোহনদাস খুঁজছিলেন না। নিরাঁমিষাহারকে নীতি ও শুদ্ধ সদাচারের বিষয় 
হিসাবেই তিনি বুঝেছিলেন। মোহনদাসের জীবনের এই অধ্যায় যদিও নীতিবাদ 
ও ধর্ম-পরিচয়ের অধ্যায় মাত্র, যদিও অধ্যাত্ম প্রেরণার কল্লোল তার চিস্তালোকের 
অভ্যন্তরে নিঃশব্দ হয়ে আছে, তবু একট1 পরিবর্তন যে আভাস দিয়ে আসছে তার 
লক্ষণ দেখ! যায়। প্যারিসে প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এক হাজার ফুট উচ্চ লৌহময় 
বিরাট এফিল টাওয়ার দেখলেন মোহনদাস। কিন্তু এই বিরাটত্ব তার মনের ওপর 
কোন আবেদন সৃষ্টি করেনি। বরং প্যারিসের নোতরদাম গির্জার অভ্যন্তরে গিয়ে 
তিনি শাস্তি ও মহিমা অনুভব করতে পেরেছিলেন । 


অমৃতপথধাত্রী ১৯ 


সংসার ও সমাজ 

কিন্তু অন্নভবের দিকে এখন আর বেশী দূর নয়, মোহনদাসকে ব্যারিস্টার হতে 
হবে। রোমান ল আর ইংলগীয় আইনের গ্রন্থ পাঠ করে পরীক্ষা দিয়ে ও পাঁস 
ক'রে ব্যারিস্টার হলেন মোহনদাস | তারপর আড়াই শিলিং দক্ষিণা দিয়ে ইংলগ্ডের 
হাইকোর্টের তালিকায় নাম লিধিয়ে নিয়ে দেশে ফিরলেন, তখন ১৮৯১ সালের 
জুন মাপ। 

দেশে ফিরেছেন মোহন্দাস। কিন্তু এসেই জানলেন-__মা নেই। তিনি 
বিলেতে থাকতেই মা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু সে সংবাদটি তাকে 
জানানে! হয়নি । পিতার মৃত্যুতে যতখানি আঘাত পেয়েছিলেন মায়ের মৃত্যুতে 
তার চেয়ে বেশী আঘাত পেলেন মোহনদাস । 

মোহনদাস জাতিচ্যুত। এক দল জ্ঞাতি মোহনদাসকে সমাজে নিতে 
আপত্তি করেনি, কিন্তু আর-এক দল তাকে জাতিচ্যুত করলে! । মোহনদাস এর 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ব৷ বিদ্রোহ প্রকাশ করেননি। শান্তভাবেই এই জাতিচ্যুতি 
স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। এমন কি তার শ্বশ্তরবাড়ীতে ও ভগ্নীর বাড়ীতে 
গেলেও জল পর্যস্ত খেতেন না, যদিও তারা গোপনে গোপনে মোহনদাসের সঙ্গে 
খাওয়া-দাওয়া করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গোপনতাকে মরধাদ! দিতে মোহন- 
দাসের মন রাজী হয়নি । | 

বিলাত থেকে ফিরে এসে এই সংসার ও সমাজকে পেয়েছিলেন মোহনদাস। 
সংসারের দিক থেকে একটি শোক, আর সমাজের দিক থেকে একটি তাপ। নিজের 
স্ত্রী ও পুত্র, তাছাড়৷ দাদা ও তার পরিবার, সব শোক-তাপ সত্বেও এই দায়িত্বের 
সংসারকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়ে পালন করতে হবে এবং তার জন্তে বিষয় অর্জনও 
করা চাই। মোহ্‌নদাম বোম্বাই এসে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করলেন। 

ষে শহরে ফিরোজ শা! মেটা ও বদরুদ্দীন তায়েবজীর মত আইন-মহারথীরা 
'সিংহ-পরাক্রমে ব্যারিস্টারী করছেন, সেইখানে আইন ব্যবসায় করতে এলেন শশক 
ব্যারিস্টার মোহনদাস। তিনি মল কজ কোর্ট বা ছোট আদালতেই তার কর্মক্ষেত্র 
বেছে নিলেন। একটি ছোট মামলাও পেয়েছিলেন. এবং ফী নিয়েছিলেন। 

পরবর্তী দৃশ্ঠ হলোঃ আদালতে জজের সম্মুখে প্রতিপক্ষকে জেরা করার জন্যে 
ব্যারিস্টার মোহনদাস উঠে দাড়ালেন । তার শরীর কাপতে আর করলো, মাথা 
ঘুরতে লাগলো, মনে হলো! যেন সমস্ত আদালতকক্ষ দৃর্ণিত হচ্ছে। আর প্রশ্ন 
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করার মত শক্তি ছিল না মোহনদাসের । জজ হাসলেন, উকিলের] হেসে লুটিয়ে 
পড়লেন। মোহনদাসের চক্ষে অন্ধকার। বসে পড়লেন মোহনদাস। তার 
পার্টিকে জানিয়ে দিলেন, এ মামল! তিনি চালাতে পারবেন না। ফী ফেরত দিয়ে 
দিলেন। 

এর পর আরম্ভ হলো আবৃজি লিখে কিছু পয়স। উপার্জনের চেষ্ট। | কিন্তু 
তাতে পয়সার সাক্ষাৎ পাওয়! গেল না। সংবাদপত্রে কর্মথালির বিজ্ঞাপন দেখে এক 
হাই স্থুলে শিক্ষক পদের জন্য আবেদন করলেন ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাদ 
গান্ধী, বেতন পচাত্তর টাকা। কিন্তু যোগ্য গুণবত্তার অভাবহেতু আবেদন 
না-মঞ্জুর হলো, আবেদনকারী মোহনদাস গ্রাজুয়েট ছিলেন না। 

বোম্বাইয়ের বাসা ভাঙতে হলো, মোহনদাঁস ফিরে গেলেন রাজকোটে এবং 
সেখানেই আদালতে আর্জি-লেখার কাজ করে মাসে গড়ে তিনশত টাকা উপায় 
হতে থাকে। 


অপমানের আঘাত 
এই আরুজি-লেখ! জীবনের অধ্যায় কতদিন চলতো কে জানে, কিন্তু একটি 


ঘটনার আঘাতে মোহনদাসের জীবন ও জীবিকার গতি আবতিত হয়ে অন্য দিকে 
চলে গেল। একটু বেশী দূরের দিকে, ভারতভূমি ছেড়ে একেবারে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় । 

রাজকোটের পলিটিক্য।ল এজেণ্টের পদে যে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক তখন ছিলেন, 
বিনাতে থাকতে মোহনদাসের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। মোহনদাসের বড় 
ভাই, ধিনি পোরবন্দরের রাণ। সাহেবের মন্ত্রী ছিলেন, তিনি রাণা সাহেবকে 
খারাপ পরামর্শ দিয়েছেন__এই অভিযোগ পলিটিক্যাল এজেণ্টের কাছে পৌছেছিল। 
এজেণ্ট সাহেবও সেজন্য মোহনদাসের বড় ভাইয়ের ওপর বিরূপ ছিলেন। 
এজেন্ট সাহেবের এইরূপ মনোভাব দূর ক'রে দেবার জন্য মোহনদাস যদি তার 
কাছে গিয়ে ছু'চার কথ৷ বলে, বড় ভাই মোহনদাসকে এই অনুরোধ করলেন। 
একট] পরিচয় আছে বলেই এজেন্ট সাহেবের কাছে গিয়ে ভাইয়ের পক্ষে স্থপারিশ 
করার প্রস্তাব মোহনদাসের পছন্দ হয়নি, তবু তিনি অনিচ্ছাসত্বেও তাই করলেন। 


কিন্ত ফল হলে। অন্তরকম। 
বিলাতে থাকতে যাকে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল, এখানে মোহুন- 
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দাস তাঁকেই দেখলেন এক গর্ধোদ্ধত ব্রিটিশ অফিসাররূপে । মোহনদাসের কথা 
স্তনে সৌজন্তোর সঙ্গে সাড়া দেওয়। দূরে থাক, তিনি চাপরাশী ডাকলেন। চাঁপরাশী 
মোহনদাসকে হাত ধরে টেনে দরজা দিয়ে বের ক'রে দিল । 


ক্রোধে এবং ক্ষোভে মোহনদাস উত্তেজিত হয়েছিলেন। এজেন্ট সাহেবকে . 
একটা চিঠিও দিলেন-_মার্জনা না চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করবেন মোহনদাস। 
এজেন্ট সাহেব মার্জনা চাননি কিন্ত মোহনদান নালিশ করলেন না। এজেন্ট 
সাহেবকে অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন, তা নয়। অপমান ভুলে 
গিয়েছিলেন, তাও নয়। নালিশ করলে কোন ফল হবে না, এই অপ্রিয় ও 
তিক্ততর বাস্তবতাটুকু স্মরণ ক'রেই তিনি নীরব রইলেন। 


তবে আর আর্জি-লেখার জীবন চলতে পারে না। কারণ তাহলে এই 
পলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেবের কোর্টেই যেতে হয়। উদ্ধতের প্রগল্ভ খোস- 
মেজাজের দ্বারে দাড়িয়ে জীবিকা অর্জন ক'রে জীবনের মর্ধাদাকে আর অবনত কর! 
যেতে পারে না। 

আকম্মিকভাবে এক নতুন চাকরি পেলেন মোহনদাস। দাঁদা আবদুল্লা . 
কোম্পানী নামে এক বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ছয়-সাত লক্ষ টাকার একটা 
মামলা চলছিল তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় । মামলার কাজে সাহায্য করার জন্ত 
ব্যারিস্টার মোহনদাস গান্ধীকে এ কোম্পানী নিযুক্ত করলেন, এক বৎসরের জন্তা। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবার সমস্ত খরচ, যাতায়াতের ফাস্ট ক্লাস ভাড়া আর এক 
বৎসরের দক্ষিণা বাবদ একশত পাঁচ পাউও মোহনদাঁস পাবেন--কোম্পানীর সঙ্গে 
মোহনদাসের এই চুক্তি হলে! । 


আবার যাত্রা । এ যাত্রাও সত্যসন্ধানীর অভিযান নয়। ব্যারিস্টার মোহনদাস 

করমটাদ গান্ধী শুধু জীবিকার সন্ধানে দেশাস্তরে চলেছেন। কোথায় তার 
'ইকশোরের হরিশ্ন্ত্র, আর শ্ঠামল ভট্টের কবিতা । এসিয়ার আলোকের ছটা 
কোন্‌ কঠিন আবরণের আড়ালে লুকিয়ে আছে? সারমন অন দি মাউণ্ট কি 
প্রতিধ্বনির মত দৃরাস্তরে মিলিয়ে গেছে? 


পদে পর্দে আঘাত 
কৃষ্ণমহাদেশ আফ্রিকার দক্ষিণ গ্রাস্ত, ধন্পততি ও ন্বর্ণধনির উপনিবেশ । ইংরাজ 
বুয়র জুলু, আর ভারতীয় বণিক এবং গিরমিটিয়৷ মজুরের কর্মভূমি। এ রাজ্যের 
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বেশীর ভাগ মানুষ দেখতে কালো, কিন্তু রাজপ্রতাপটি শ্বেতকায়। দেশটি প্রবল 
বর্ণকৌলীন্তের আঘাতে জর্জরিত। কালা আর ধলা-_মানুষের প্রাণ যেন এখানে 
ছুটি ভিন্ন ভিন্ন গোর্ঠীতে ভাগ হয়ে রয়েছে । ধলা বড় উদ্ধত, কালা বড় বিনীত 
ও নত। শ্বেতনমাজের মনোভাব ও শ্বেতরাজের আইন বর্ণের দস্তে বড় বেশ 
কালো হয়ে আছে। কালোর অধিকার পদে পঁদে কুন্ঠিত, সন্কৃচিত, খবিত। 

গৌতম বুদ্ধের দেশের মানুষ মোহনদাস করমঠাদ গান্ধী, ইংরাজী-শিক্ষিত 
ব্যারিস্টার । কিন্তু তাতে কি আসে যায়? মোহনদাস দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেই 
কুলি-ব্যারিস্টার হয়ে গেলেন। তিনি কুলির. দেশের মানুষ, দক্ষিণ আফ্রিকায় 
শ্বেতকায়ের দৃষ্টিতে এই তো তার পরিচয়। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছেন জীবিকা অর্জন করতে, কিন্তু এখানেই পথ চলতে 
দেখা গেল, ইতিহাসের বিধাতা যেন নিজে থেকেই তার মাথায় কাটার মুকুট 
পরিয়ে দিয়েছেন। 

ডারবানের আদালত । আবছুল্লা কোম্পানীর উকীলদের সঙ্গে মোহনদাস 
বসেছিলেন। শ্বেতকায় ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি পড়লো মোহনদাসের মাথার পাগড়ীর 
ওপর। ব্যারিস্টার মোহনদাসকে ভারতীয়ের জাতীয় উফ্ীষ এ পাগড়ী খুলে 
রাখবার নির্দেশ দিলেন। মোহনদাম এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন, 
আদালত ছেড়ে চলে গেলেন। 

নাতালের রাজধানী মরিৎজবার্গ। শীতের রাত্রি। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর 
কামরার যাত্রী মোহনদাস প্রিটোরিয়া চলেছেন । এক শ্বেতাঙ্গ যাত্রী এসে কৃষ্ণকায় 
ভারতীয় মোহনদাঁসকে দেখতে পেয়েই ক্রুদ্ধ হয়ে শেষের কামরায় চলে যেতে 
বলেন। মোহনদাস অস্বীকার করলেন। শ্বেতকায় যাত্রীর অনুরোধে পুলিশ 
এসে মোহনদাসকে ধাকা মেরে ট্রেন থেকে নীচে নামিয়ে দিল। 

চার্লস্‌ টাউন থেকে জোহানেসবার্গ যাবার পথ। যাত্রিবাহী ঘোড়ার সিগরাম: 
চড়ে মোহনদাস চলেছেন। গাড়ীতে শ্বেতাঙ্গ যাত্রী ছিল, সেই কারণে গোরা 
কণ্তাক্টর কৃষ্ণকায় মোহনদাসকে কোচের ভেতরে বসতে ন] দিয়ে ড্রাইভারের পাশে 
বসিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে সেই গোরা কণ্াক্টর খোল] হাওয়া উপভোগ করার 
জন্যে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসতে চাইলেন ও মোহনদাসকে পা-দানীর ওপর 
বসবার নির্দেশ দিলেন। এইবার আপত্তি করলেন মোহনদাস। গোরা কণ্ডাক্টর 
যোহনদাসকে গালি দিয়ে আর অবিশ্রাত্ত চড় ঘুষি মেরে জর্জরিত করলো । আহত 


অস্বতপথবাত্রী ২৩ 


লাঞ্চিত মৃুক মোহনদাস, মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন । সিটি 
বাজিয়ে ঘোড়ার সিগরাম তখন উল্লাসে প্রিটোরিয়ার দিকে চলেছে। 


ক্ষমার উন্মেষ 

প্রিটোরিয়ার একটি প্রভাত । ফুটপাত ধরে ছেঁটে হেঁটে মোহনদাস চলেছেন । 
হঠাৎ এক বুয়র পাহারাওয়াল1 এসে লাথি মেরে মোহনদাসকে ফুটপাত থেকে পথে 
নামিয়ে দিল। প্রিটোরিয়ার আইন___কষ্ণকায় ভারতীয়কে ফুটপাত দিয়ে চলতে 
দেওয়! মানা । 


সিগরামের গোরা কণাক্টরের বিরুদ্ধে মোহনদাস কোথাও নালিশ করেননি । 
প্রিটোরিয়ার পাহারাওয়ালার বিরুদ্ধেও কারও কাছে নালিশ করলেন না! । বরং 
আন্তরিকভাবে পাহারাওয়ালাকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন । 


মোহনদাসের চিত্তে ও আচরণে ছুটি বৃহৎ শক্তির আবির্ভাব ক্রমে ক্রমে যেন 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিত্তে প্রার্থনা ও আচরণে ক্ষমা । আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত 
করার সংস্কার চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, শুধু তাই নয়, আঘাতকারীর বিরুদ্ধে নালিশ ক'রে 
শান্তির দাবী করাও ঠিক প্রতিকারের পন্থা বলে তার আর মনে হয় না। 


মোহনদাসের বুঝতে দেরী হয়নি, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে শুধু পথ চলতে 
গিয়ে পদে পদে তীকে যে লাঞ্ছনার আঘাত পেতে হলো, সেটা তার ব্যক্তিগত 
অপমান নয়। সেটা তো তারই স্বদেশ ভারতবর্ষের অপমান। বেদেশিকের 
হাতে তার স্বদেশ-আত্মার এই অবমাননা তখন তীর চিত্তের গভীরে হয়তো 
দেশমুক্তির সাধক এক বিদ্রোহীর সত্তাকে জাগ্রত ক'রে তুলেছে । শ্বজাতি-প্রেম 
উদ্বোধিত হয়েছে । তবু তীর বিক্রোহ ও জাতিপ্রেম, কোনটিই রূঢ় বিছেষবাদের 
ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছে না। খুস্টান শ্বেতাঙ্গ সমাজের ওদ্ধত্যে তার দেশবাসী 
শতভাবে লাঞ্চিত, কিন্তু মোহনদাসের জাতিপ্রেম তাকে খুস্ট বিছেষে বা শ্বেতবর্ণ- 
বিদ্বেষে প্ররোচিত করতে পারেনি । বরং দেখ। যায়, এই সময় তিনি খুষ্টধর্ম 
সম্বদ্ধে সদ্ধিসাপরায়ণ হয়ে উঠেছেন। গির্জায় যাচ্ছেন, খুস্টীয় প্রার্থনার প্রথাকে 
শ্রদ্ধার দৃর্টিতে দেখছেন এবং বহু শ্বেতাঙ্গ খুস্টানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যের 
সম্পর্ক স্থাপন করছেন। বর্ণবিঘ্বেষকে বর্ণবিদ্বেষ দিয়ে পরাভূত কর! যায় না, 
ধর্মীয় গৌড়ামীকে পাণ্টা ধর্মীয় গৌড়ামি দিয়ে জয় করা যায় না, উদ্ধত শ্বেতাঙ্গের 
হিংঅতাকে কষ্ণাঙ্গের পাণ্টা হিংন্রতা দিয়ে প্রতিরোধ কর। যাবে না। দক্ষিণ 


২৪ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


আফ্রিকায় প্রথম নির্যাতিত গান্ধীর ক্ষমাপ্রবণ শাস্তমৃতির দিকে তাকিয়ে এই কথাই 
মনে হবে যে, শ্তামল ভট্টরের কবিতা এতদিনে যেন কায়া ধারণ করেছে। 


হ্যা, এক কর্মযোগীর চিত্ত ও কায়া তৈরী হয়ে উঠেছে, কিন্তু কর্মের আহবান 
কই? এখনে! কোন আহ্বান আসেনি । তিনি শুধু জানেন, আবছুল্না কোম্পানীর 
মামলায় সাহায্য করতে তিনি এসেছেন, জীবিকার কাজ হিসাবে । এ কাজ ফুরিয়ে 
গেলেই, দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনও ফুরিয়ে যাবে, আবার স্বদেশভূমি ভারতবর্ষে 
ফিরে গিয়ে দারান্ৃতপরিবার দিয়ে রচিত এক ক্ষত সংসারনীড়ের দায়িত্ব নিয়ে 
জীবন চলতে থাকবে। 


আবদুল্লা কোম্পানীর চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে এল। মামলা নিশ্পত্তি হয়ে 
গেল। এই নিষ্পত্তির মধ্যেও একট। অভিনবত্ব ছিল । বর্তমান আদালতের 
ধর্ম ষে কি, তার প্রকৃত স্বরূপ মোহনদাসের নীতিপ্রধান চিস্তার বিচারে ধরা পড়তে 
দেরী হয়নি। আইনগুলিরও প্রকৃতি যে কি, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। 
আইন আর আদালত, উভয়ই নিষ্পত্তির ধর্মে দীক্ষিত নয়। কিন্তু আইন ও 
আদালতের প্ররুতি উদ্টে দেবার ক্ষমতা তো মোহনদাসের ছিল না। কিন্ত তিনি 
তার উকীলের ধর্মকে, নিশ্চয় নতুন নীতিতে দীক্ষিত করতে পারেন। মোহন- 
দার্সের উপলব্ধি হয়েছিল, প্রতিপক্ষকে পরাভূত করাই একমাত্র উকীলের কর্তব্যের 
পথ নয়। অন্য পথ আছে। 
“আমার মনে হলো, বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষের ভেতর মিব্রতা৷ ফিরিয়ে 
আনা, অর্থাৎ ছুই আত্মীয়ের মিলন করিয়ে দেওয়াই আমার ধর্ম ।* 
আবহুল্লা কোম্পানীর মামল! সম্পর্কে অদ্ভুত ব্যারিস্টার মোহনদাস এই নীতি 
প্রয়োগ করলেন। সফল হলেন। বাদী বিবাদী উভয়পক্ষের মধ্যে আপোঁষে 
মীমাংন। হয়ে গেল। 


জনসেবার প্রথম আহ্বান টু 

এইবার মোহনদাস করমাদ্দ গান্ধী ভারতে ফিরে আসছেন। প্রিটোরিয়া 
থেকে ভারবান পৌছলেন জাহাজ ধরার জন্য । মোহনদাসকে বিদায় অভিনন্দন 
জানাবার জন্। আবহুল্লা শেঠ এক সভা আহ্বান করেছিলেন। সেই সভায় হঠাৎ 
একটি সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তির দিকে মোহনদাসের দৃষ্টি পড়লো । বিজ্ঞপ্তির 
শিরোনামা-_-ইওিয়ান ফ্র্যার্ধাইজ | বিজ্ঞপ্তির মর্ম--নাতাল কাউন্সিলে সভ্য 


অমৃতপথযাত্রী ২৫ 


মনোনয়ন করার যে অধিকার ভা, তীয়দের ছিল, সেটা রদ করার দাবী। এই 
সম্পর্কে নাতাঁল কাউন্সিলে যে একটি বিলের আলোচনাও চলছে, সেকথা মোহ্‌ন- 
দাস পূর্বে জানতেন না, এখন জানতে পারলেন । 

এ আইন পাস হলে নাতালবাসী ভারতীয় সমাজের সম্মান স্বার্থ আর 
অধিকার কি দশ! লাভ করবে, মোহনদাস সেট কল্পনা করতে পেরেছিলেন। 
আবছুল্লা শেঠ এবং সভাস্থ আর সকলেও এ বিলের মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন। 
কিন্ত এরকম বৈষম্যের অন্যায় তো৷ তীদের ওপর এখানে বহুদিন থেকেই হয়ে 
আসছে, তারা এতদিন শুধু বিনা প্রতিবাদে এই অবমানিত অনৃষ্টকে সহা করেই 
এসেছেন। 

আর দেশে যাওয়। হলো না। কারণ নাতাল-প্রবাসী ভারতীয় সমাজ মোহ্‌ন- 
দ্রানকে দেশে যেতে দিলেন না। এ বিলের প্রতিবাদ করার জন্য আন্দোলন 
করতে হবে, মোহনদাঁস সকলের অনুরোধে নাতালে রয়ে গেলেন। ছুঃখী পতিত, 
সবার অধম, দীনের হতে দীন ও সবহারাদের মাঝে গান্ধী নামে যে মহাসেবকের 
জীবন ভবিষ্যতে প্রণামরূপে লীন হয়েছিল, তার কাছে জনসেবার আহ্বান এই 
প্রথম। তার জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলন এই প্রথম । 

আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য মোহনদাস একটি কমিটি গঠন করেন। এ 
বিলের প্রতিবাদে প্রত্যহ জনসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে । বহু ভারতীয়দের স্বাক্ষর- 
সম্বলিত আরুজি প্রচারিত হলো৷। নাতাল থেকে দশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ ক'রে 
ওঁপনিবেশিক মন্ত্রী লর্ড রিপণের কাছে প্রেরিত হলো, সব হলো, কিন্তু নাতাল 
কাউন্সিলে বিলটি পাসও হয়ে গেল। তবে পরোক্ষে একটি পরম লাভও হলো । 

“এই প্রথম দুঃখের সম্মুখে উচ্চ-নীচ ছোট-বড় মনিব-চাকর, হিন্দু- 
মুসলমান, পারসী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, সিদ্ধী সকলে প্রভেদ তুলে 
গিয়েছিলেন। সকলেই ভারতসস্তান ও সেবক, এই ভাব তাদের সবার 
মনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ।” 

ভারতীয় বিরোধী এঁ বিল পাস হলেও আন্দোলন বন্ধ হলে! না। সংগ্রাম 
অন্কুরিত হয়েছে, তার শেষ কবে হবে কে জানে? ভারতীয় সমাজের এঁক্যবোধও 
জাগ্রত হয়েছে । মোহনদান জনসেবার এই ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরতে 
পারলেন না। তা ছাড়া তাকে ধরে রাখবার জন্য ভারতীয় সমাজের সর্বসাধারণের 
আগ্রহও ছিল খুব বেশী। কিন্তু মোহনদাসের জীবিকার প্রশ্ন আছে। এ বিষয়ে 


২৬ মহাত্ম। গান্ধীর জীবন ও নীতি 


ভারতীয় সমাজের কয়েকজন ব্যবসায়ীর আন্মকৃল্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে মোহনদাস 
নাতালে থেকে গেলেন। নাতাল সুপ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসায় করার জন্ত তিনি 
দরখাস্ত করেন। কিন্তু কালো ব্যারিস্টারকে এই সুযোগ দেবার বিরুদ্ধে গোর 
ব্যারিস্টার সমাজ থেকে আপত্তি ওঠে । অবশ্য শেষ পর্যস্ত সুপ্রীম কোর্ট 
কালে! ব্যারিস্টারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। 

মোহনদাস দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন জীবিকার জন্য ব্যারিষ্টারী করতে, 
ঘটনাক্রমে জনসেবার ভার তাঁর ওপর এসে পড়েছিল। এখন দেখা যায়, পট 
পরিবতিত হয়ে গেছে । দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে জনসেবা করার জন্থই মোহনদাস 
ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করলেন। এর পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনে ব্যারিস্টারী 
ব্যাপারটা গৌণ হয়েই রইল। জনসেবাই হলে! সে জীবনের প্রধান বেদিক]। 
মোহনদাসের মধ্যে যে কর্মযোগী সেবক পুরুষ এতদিন ধরে আত্মজিজ্ঞাসা 
আত্মপরীক্ষা ও আত্মগুদ্ধির ভেতর দিয়ে তৈরী হয়ে উঠেছিল, আজ তার 
কাছে এল কর্মের প্রত্যক্ষ আহ্বান। এখন আর জীবিকার প্রেরণ নয়, জীবনের 
প্রেরণা । এখন শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, পরকে নিয়ে কাজ করার পালা। ঘটনার 
আড়ালে তাঁর জন্যে এক নুবৃহৎ জননায়কতার আসন তৈরী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু 
হঠাৎ ত্যুদিত হিরোর মত মোহনদাস জনতার পুরোভাগে অধিপতিরূপে দেখা 
দেননি। কর্মভূমিতে সেবকবূপেই তার আত্মপ্রকাশ । 


জনসেবার কাজে তন্ময় হতে হবে, তার জন্তে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন 
অন্গভব করা গেল। ১৮৯৪ সালের মে মাস তখন, মোহনদাস নাতাল ইত্ডিয়ান 
কংগ্রেস স্থাপন করলেন। আন্দোলন পরিচালনার অস্থায়ী ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ 
দেওয়! হলে! । 


দুঃখের শোণিতাক্ত মুতি 

নাতাল ইগ্ডিয়ান কংগ্রেস, এর অধিকাংশ সভ্য ছিল কেরানী ও ব্যবসায়ী । 
কিন্ত নাতালপ্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে কেরানী ও ব্যবসায়ী ছাড়া আর-একটি 
ভারতীয় সমাজ ছিল-_-গিরমিটিয়! মঞ্জুর বা! চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক । গিরমিটিয়া মজুরের 
পক্ষে নাতাল কংগ্রেসে চাদ [দিয়ে সভ্য হওয়ার সামর্থ ছিল না। কিন্ত এরাই তো 
ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে দুঃখী সমাজ। ক্রীতদাসের মত জীবন 
এই গিরমিটিয়৷ মজুরের! ছিল মালিকের নিজন্ব সম্পত্তির মত। গিরমিটিয়ার পক্ষে 


অমৃতপথযাত্রী ২৭ 


মালিকের চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া একটা ফৌজদারী অপরাধ ছিল এবং এমন 
অপরাধ করলে তাকে জেল খাটতে হতো। ভারতের ক্ষুধার্ত ভূমিহীন রুষক 
পাচ বৎসরের মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ মালিকের খামারে: 
খাটবার জন্ত আনতে! | পাঁচ বৎসর পর্যন্ত তাদের কোন জীবিকার স্বাধীনতা 
ছিল না। চুক্তির মেয়াদ অর্থাৎ পাচ বৎসর শেষ হলে তবে সে মালিকের দাসত্ব 
থেকে মুক্তি পেয়ে অন্তত্র বসবাস করবার অধিকার পেত। 

জনসেবক মোহনদাস। প্রবাসী ভারতীয়ের ভোটাধিকার নিয়ে শুধু আন্দোলন 
করবেন, এই কি তার জনসেবার আদর্ণ? এই ধরনের জনসেবায় তন্ময় হওয়ার 
প্রতীক্ষাতেই কি তিনি রয়েছেন? 

একদ্রিন সহন! এক দরিদ্রমৃতি মাদ্রাজী মোহনদাসের সম্মুখে এসে দাড়ালো। 
তার কাপড় ছিড়ে গেছে, শরীর কাপছে, মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে, সামনের 
ছুটি দাত কে যেন ভেঙ্গে দিয়েছে । তার নাম বালাম্ুন্দরমূ, সে একজন গিরমিটিয়া। 
শ্বেতাঙ্গ মনিব কোন কারণে ক্ুদ্ধ হওয়ায় গিরমিটিয়! বালাহুন্দরমূকে মেরেছে, যার 
ফলে ছুটি দাত ভেঙ্গে গেছে। 

এই কি গিরমিটিয়া! মানুষের ছুঃখ ও অপমানের শোণিতাক্ত মৃতি মোহনদাসের 
সম্মুখে এসে দাড়িয়েছে । এ তো নিছক ভোগাধিকারে বঞ্চিত মানুষের মৃতি নয়, 
এ যে মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত নিগৃহীত মানবতার অশ্র-অভিষিক্ত মৃতি। 
বালাহ্বন্দরম্‌ যে জনতার প্রতিনিধি, সে জনতা৷ কোথায়? সেই জনতার জগত্ই 
যে জনসেবকের কর্মভূমি। 

মোহনদাস প্রথমে গিরমিটিয়া বালান্ুন্দরমূকে তার নিষ্ঠুর মনিবের দখল থেকে 
উদ্ধার ক'রে তার গিরমিট বা! চুক্তি অন্য এক মনিবের কাছে বদলি করিয়ে 
দিলেন। তারপর তাঁর কাছে গিরমিটিয়া সমাজের দুঃখের ভার লাঘৰ করার 
কাজই প্রধান হয়ে ওঠে। নাতাল কংগ্রেসের প্রয়াসও এই উদ্দেস্তে নিয়োজিত 
হয়। ১৮১৪ সালেই নাতাল গভনমেন্টে গিরমিটিয়া ভারতীয়দের মাথা প্রতি একটা 
বাৎসরিক কর ধার্য করেন। মাথা প্রতি পচিশ পাউও অর্থাৎ তিনশো পচাত্র 
টাকা । মোহনদাসের পরিচালনায় নাতাল কংগ্রেস এই করপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল 
আন্দোলন করেন। অবশেষে করের পরিমাণ স্বাস হয়ে পচিশ পাউণ্ড থেকে তিন. 
পাউণ্ডে দীড়ায়। 

এই লাফল্যকে ঠিক জয়লাভ বল যায় না। অন্ঠায়ের মূলোচ্ছেদ হলো! না ৷ 


২৮ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 
“তিন পাউণ্ড করের প্রথা গলিত ক্ষতের মত রয়ে গেল। মোহনদাস উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন, তার সংগ্রাম শীন্ত্র ক্ষান্ত হবার সম্ভাবন! নেই, ক্ষান্ত করার 


প্রয়োজনও নেই। ভারতবানীর মর্ধাদাকে সকল্গ আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্ত 
দক্ষিণ আফ্রিকায় তার দীর্ঘদিন থাকবার প্রয়োজন আছে। 


ভগবানের রাজ্য তোমার হৃদয়ে 

মোহনদাস করমচাদ গান্ধীর জীবনে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন বৎসরের একটি 
অধ্যায় শেষ হলো। গান্ধী নামটির সঙ্গেও যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণ, 
তেমনি ভারতের রাজনৈতিক সমাজও পরিচিত হয়ে উঠেছে । দক্ষিণ আফ্রিকার 
'শ্বেতাঙ্গ সমাজের অভিমতে যিনি অবাঞ্চিত আগন্তক? ও 'কুলি-ব্যারিস্টারঃ- -প্রবাসী 
ভারতীয় সমাজে তিনি 'বাঞ্ছিত জনসেবক' এবং গিরমিটিয়! সমাজে তিনি “বন্ধু” । 

এই কয়টি “বৎসর বাইরের কর্মভূমিতে যে গান্ধীর সাধনা ও উদ্যোগ প্রসারিত 
হয়ে চলেছিল, সে গান্ধীর মর্মভূমি কি নিতান্তই কলরবহীন হয়েছিল ? না, তা নয়। 
সত্যসন্ধানীর মন তপন্বীর একাগ্রতা নিয়ে গ্রস্থ অধ্যয়নে লিপ্ত ছিল। বাইবেল, 
পয়গম্বরের জীবনী, জরথুত্্-বচন, উপনিষদ, ষড়দর্শন ও যোগবাশিষ্ট । অতীতের 
ষত মন্হীর সঙ্গে মনোলোকের গান্ধী যেন সঙ্গোপনে আত্মীয়তার সাধনা! করেছেন। 
শুধু অতীতের নয়, আধুনিক এক মনম্বীর লেখ! পড়ে গান্ধীর হৃদয় এক পরম 
আশ্বাসের পুলক অন্থভব করেছিল। রুশীয় খষি টলস্টয়ের লেখা--“ভগবানের 
রাজ্য তোমারই হাদয়ে? (11085001001 000. 15 %/10110) 904 )। 


কিসের আশ্বাস? সত্য তোমারই অস্তরতম হয়ে রয়েছেন, প্রেমরূপে। 
সত্যসন্ধানী গান্ধীর পক্ষে আশ্বস্ত হবারই কথা। গান্ধীর উপলব্ধির উষালোক 
দেখ! দিয়েছে, সর্যোদয়ের আর বিলম্ব নেই। 


কিন্তু এই উপলব্ধি সংসারপলাতক বিবাগীর উপলব্ধি নয়। সংসারের সহশ্র 
বাস্তবতার মধ্যে তীর্থপথিকের মত নিষ্ঠা ও শুদ্ধতা নিয়ে চলবার শক্তি গান্ধী 
পেয়েছেন, এ বিষয়ে তীর উৎসাহেরও অভাব নেই। সেবক সংগ্রামী ও সংসারী 
গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে একবার ফিরে এলেন, ছুটি উদ্দেন্টে। 
সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবেন বলে স্থির করেছিলেন, তাই পরিবার নিয়ে 
'ষেতে হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবামীর স্বার্থ, মর্যাদা ও 
অধিকারের সমস্া সম্পর্কে ভারতবর্ষের জনমত জাগ্রত করার জন্য গ্রচার। 


অম্তপথবযাত্রী ২৯ 


ভারতবর্ষে এসে ছুটি মাস তীর্থপথিকের মতই ঘুরে বেড়ালেন গান্ধী । তবে 
ধর্মতীর্ঘের পথিকরূপে নয়, রাজনৈতিক তীর্থের পথিক। স্যার ফিরোজ শা মেটা, 
বদরুদ্দীন তায়েবজী, রাণাডে, তিলক, গোখ লে, স্থরেন্দ্রনাথ, রাজা স্যার প্যারী- 
মোহন, মহারাজা! টেগোর, পরমেশ্বরন্‌ পিল্লে ও ডাঃ সুত্রন্মণ্যম__বোশ্বাই, পুন, 
কলিকাতা ও মাদ্রজ। ভারতবিখ্যাত পলিটিক্যাল নেতা ও পলিটিক্সের ভারত- 
বিখ্যাত পাঠস্থানগুলি-_-সবই দেখলেন গান্ধী । অনেক স্থানেই জনসভা হলো» 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর সমন্তা সম্পর্কে অনেক স্থানেই সাড়া পাওয়া গেল। 
নেতাদের মধ্যে অনেকে উৎসাহ দিলেন, অনেকে আম্লই দিলেন না। “ন্যার 
ফিরোজ শা মেটাকে হিমালয়ের মত মনে হলো, লোকমান্ত তিলককে সমুদ্রের মত, 
আর গোখ.লেকে গঙ্গার মত। হিমালয়ে চড়া যায় না» সমুদ্রে ডুববার ভয় আছে, 
কিন্তু গঙ্গার কোলে খেলা কর! যায়।” ভারতবর্ষে প্রচারের কাজে ব্যস্ত আছেন, 
হঠাৎ ডারবান থেকে টেলিগ্রাম এল-_প্জানুয়ারীতে পালামেণ্টের বৈঠক বসবে। 
অবিলম্বে আমন । 

দক্ষিণ আফ্রিকার আহ্বান, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তির আহ্বান নয়। ব্যারিস্টারী 
বা জীবিকার আহ্বান নয়। দূর সমুদ্রপারের এক ভূখণ্ডের তটোপকুল থেকে 
নিপীড়িত মানুষের প্রাণ আকুলভাবে এক সেবকের সান্নিধ্য আহ্বান করছে ।' 
গান্ধী সপরিবারে জাহাজষোগে রওনা হয়ে গেলেন। পথে ভয়ঙ্কর তুফান উঠেছিল, 
কিন্তু সে তুফান চব্বিশ-ঘণ্টার পর শান্ত হয়ে যায়। ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে জাহাজ 
এনে ডারবান বন্দরে পৌছে নঙ্গর করে। এই জাহাজটির নাম 'কুরল্যাণ্ড” । 
বোম্বাই থেকে আর-একখানি জাহাজ এসে পৌছলো-_নাম 'নাদেরী”। ছুটি 
জাহাজে প্রাস্ম আটশত ভারতীয় যাত্রী ছিল। বোথাইয়ে সে সময় প্লেগের প্রকোপ 
দেখা দিয়েছিল। সেইজন্য সংক্রামক প্রতিষেধের ব্যবস্থা হিসাবে জাহাজ ছুটিকে 
বন্দরেই কোয়ারাণ্টাইনে রাখা হলো৷। জাহাজের যাত্রীদের তখুনি নামতে দেওয়া 
হলে না। 

কুরল্যাণ্ড ও নাদেরী যখন আটশত ভারতীয় যাত্রীকে কোলে নিয়ে ভারবান 
বন্দরে হলুদ নিশান উড়িয়ে ভাসছে, সে সময় আর-একটা তুফান চলছিল ভারবান, 
শহরে। এ তুফান সমুদ্রঝড়ের চেয়ে বেশী হিংঘ্র ও প্রমত্। একটা পার্থক্য, 
সমুদ্রঝড়ে বীভৎসত। ছিল না, কিন্তু ডারবান শহরের এ তুফানে সেটা বেশীরকম, 


ছিল। ৃ 
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জভ্যতার স্বরূপ 

ডারবান শহরের শ্বেতাঙ্গ জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, পথেঘাটে সভা ক'রে তারা 
প্রতিশোধের হুংকার ছাড়ছে । এসিয়াটিক গান্ধী ভারতবর্ষে গিয়ে নাতালের 
খেতাঙ্গ সমাজের নামে অপবাদ প্রচার করেছে, সেই অপবাদ ইংলগ্ডের কাগজে 
পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে__এই ছিল তাদের অভিযোগ আর আক্রোশের বিষয়। 
হৃতরাং শুধু গান্ধী কেন, কোন এসিয়াটিক জীবকে তারা আর জাহাজ থেকে 
ডারবানে নামতে দেবে না 


জাহাজ দুটির যতদিন কোয়ারাণ্টাইনে থাক। উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশী 
দিন পার হয়ে গেল। তবু যাত্রীদের নামবার অন্থমতি দেওয়া হলে! না। 
"শ্বেতাঙ্গ সমাজের তরফ থেকে ঘন ঘন হুমকি আসছে-_ফিরে যাও, নইলে জাহাজ 
ডুবিয়ে দেব। 


জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ঘুরে ফিরে গান্ধী সবাইকে শাস্ত সাহসের সঙ্গে ধের্য 
ধরার আবেদন জানাতে লাগলেন । নাদেরীর যাত্রীদেরও ধের্য ও সাহসের বাণী 
জানালেন। সমস্ত ঘটনাগুলির ভেতর দিয়ে অদ্ভুত এক ছন্দের নাটক যেন ত্রত 
পরিণাথের দিকে এগিয়ে চলেছে । “একদিকে মুষ্টিমেয় গরীব ভ'রতবাসী ও 
তাদের জনকয়েক ইংরাজ বন্ধু, অপরদিকে ধনবল, বাহুবল, বিগ্াবল ও সংখ্যাবলে 
বলীয়ান ইংরাজ সমাজ । এই বল)য়ান গ্রতিপক্ষের সঙ্গে আবার নাতালের সরকারী 
কতৃপক্ষের বলও যুক্ত হয়েছিল। নাতাল সরকার প্রকাশ্তভাবে ইংরাজ-সমাজকে 
সাহায্য করছিলেন ।” 

এরই মধ্যে দেখা দিল বড়দিন, মানবপুত্র যীশুর আবির্ভাব-দিবস। 
কুরল্যাণ্ডের কাঞ্চেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ভোজ দিলেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী 
বলতে, গান্ধী ও তীর পরিবার। ভোজের পর বক্তৃতা দেওয়ার নিয়ম । গান্ধী 
সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে বন্তৃতা দ্রিলেন। গান্ধীর মনে সে সময় ষে চিন্তা চলছিল, 
অকপটভাবেই তিনি তার বক্তৃতায় প্রকাশ করলেন। 

গান্ধী ব্লছিলেন--পশ্চিমের সভ্যতা হিংসামূলক, আর পূর্ব দেশের সভ্যতা 
অহিংসামূলক:..... । 


কাথেন প্রশ্ন করলেন-_শহরের শ্বেতাঙ্গ সমাঁজ মুখে যা করবে বলছে কাজেও 
যদি তাই করে, তবে আপনি কিভাবে আপনার অহিংসাকে কাজে লাগাবেন? 
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গান্ধী_আমার আশা আছে, তাদের ক্ষমা করতে এবং অন্ঠায়ের বদলে 
প্রতিশোধ না নিতে যে সাহস ও বুদ্ধির দরকার, ঈশ্বর আমাকে তা দেবেন। 

কাণ্তেন হেসে চুপ ক'রে রইলেন। সে হাসিতে অবিশ্বাস মিশে ছিল। 
গান্ধীর কথ! অবিশ্বাস্য 1 

যাই হোঁক, নির্বল আর বলীয়ানের এই ঘন্দের নাটকীয় গতি দ্রুততর হয়ে 
উঠছিল। জাহাজের যাত্রী ও গান্ধীর ওপরও চরম-পত্র পৌছে গেল- জাহাজ 
থেকে নামলে মেরে ফেলা হবে। উত্তরে গান্ধী জানিয়ে দিলেন_ আমরা নামবো, 
আমাদের অধিকার অটুট রাখার জন্য আমরা কৃতসংকল্প। 

নাতাল আযাডভারটাইজার নামক পত্রিকায় ৩*শে ডিসেম্বর তারিখে একটি 
নোটিশ দেখ! দিল £ ০ 

4৬৬০006৫5৮1 20217 17 10011021200 9605100 &, 10501176 017 
২101709.7 791. 4, 101 0410956 ০0৫ 21191051115 061000175080101 19 
[009০০০0 00 20100 20 701:01650 2091051 12100117601 4১5120105. 
_-এসিয়াটিকেরা জাহাজ থেকে নামবে, এর বিরুদ্ধে পয়েন্টে গিয়ে বিক্ষোভ 
দেখাবার ব্যবস্থা করার জন্য সোমবার ৪ঠ1 জানুয়ারী তারিখে এক সভায় 
ডারবানের প্রত্যেক লোক সমবেত হও । 

সভায় প্রায় দু'হাজার শ্বেতাঙ্গ উপস্থিত ছিল। বক্তৃতায় গান্ধীর উদ্দেশে প্রবল 
বিষোদ্গার করা হল। এসিয়াটিকের! জাহাজ থেকে নামলে মারবার জন্ত যার! 
প্রস্তত, তাদের একটি নামের তালিকা ও তৈরী হলো। 

ডারবানের লিঞ্চ-লোলুপ শ্বেতাজ জনতার এই হিংভ্র উত্তেজনার মধ্যে 
১৩ই জান্য়ারী তারিখে জাহাজের যাত্রীরা নামবার অন্থমতি পেল। জাহাজ 
থেকে নেমে গান্ধীজীর স্ত্রী ও ছেলেপিলের! গাড়ী করে দু"মাইল দৃবে রুশুমন্তী 
শেঠের বাড়ী চলে যান। গান্ধীজী মিঃ লাটন নামে তীর পরিচিত ইংরাজ বন্ধুর 
সঙ্গে ছেটে রওনা হলেন। 

কিন্তু পথে দাড়ানো মাত্র শ্বেতাঙ্গ জনতা গান্ধীকে চিনে ফেললে! । সঙ্গে সঙ্গে 
রব উঠলো-_গান্ধী! গান্ধী! গান্ধী! টিলওপচা ডিম গান্ধীর ওপর বধিত 
হতে লাগলো । একজন গান্ধীর পাগড়ী তৃলে ফেলে দিল। তারপর চললো 
'কিল ঘুষি ও লাখি। প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে একটি বাড়ীর রেলিং আকড়ে ধরে 
গান্ধী শ্বাস নেবার চেষ্টা করছিলেন । 
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পুলিশ এসে গান্ধীকে বীচাবার জগ্য ঘিরে ধরলে! এবং সেইভাবে পুলিশ- 
পরিবৃত হয়ে গান্ধী রুস্তমজীর বাড়ীতে পৌছলেন। মারমুখী শ্বেতাঙ্গ জন্তা 
সেখানেও উপস্থিত হয়ে চীৎকার করলো গান্ধীকে আমাদের কাছে দাও। 
পুলিশ স্থপার এসে জনতাকে শাস্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি চিস্তিত 
হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে তারই পরামর্শ অনুসারে গান্ধী ভারতীয় কনেস্টবলের 
রূপে ছন্পবেশ ধারণ ক'রে ছু'জন পুলিশের সঙ্গে এক গলি দিয়ে পালিয়ে থানায় 
চলে গেলেন। শ্বেতাঙ্গ জনতা রুস্তমজীর ঘরের. ভেতরেও ঢুকে যখন গান্ধীকে 
পেল নী, তখন তার। চলে গেল। 


এই ছন্দের সুচনা ও আরম্ভ যেভাবে হয়েছিল, উপসংহার সেভাবে দেখা দিল 
না। অবশ্য গান্ধী তার আক্রমণকারীদের ওপর তিলমাত্রও রোষ প্রকাশ করেননি । 
তাদের অনেককে চিনতে পারলেও তাদের বিরুদ্ধে কারও কাছে কোন নালিশ 
করেননি । কিন্ত নির্বল ও বলীয়ান্র ছন্দ, হিংসা ও অহিংসার ঘন্দ-_ঘটনার 
আরম্ভ ও আয়োজন যে সংকল্লের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছিল, ঘটনার উপসংহারে 
সেই ছন্দের সমাধান পাওয়] যায় না। বরং বলা যায়, উপসংহারে না পৌছে এই 
ঘটনার নাটক মাঝ অঙ্কের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল আকম্মিক যবনিকাপাতের মত। 


জীবননাট্যের ভূমিকা 

কিন্তু গান্ধীর জীবননাট্যের ভূমিকাটি এই ঘটনার পরীক্ষার ভেতর দিয়েই 
বোধহয় তৈরী হয়ে গেল। তারপর ঘটনার পর ঘটন1, অক্কের পর অঙ্ক, সে 
জীবননাট্যে কোথাও সাময়িক বিরাম বা ক্লান্তির ষবনিকাপাত নেই। 
মহাসাগরের মত তার রূপ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ । অস্তরে-বাহিরে প্রস্তুত হয়ে 
গেছে গান্ধী । সহশ্র অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে নিঃশস্ক অভিযাত্রীর মত পরমের 
সন্ধানে তিনি নিরস্তর অগ্রসর হয়ে চলেছেন। কখনে। সেবার প্রদীপরূপে 
আর্তের পর্ণকুটারে আলোক বিস্তার ক'রে চলে যান। কখনো ব। ঝঞ্জার আবাহন 
করেন সংগ্রামী রূপে । রিক্ত বিধ্বস্ত ও নিরাভরণের সংসারকে সংগঠন ক'রে চলে 
যান। প্রতি চিন্তায় ও নিঃশ্বসে তার আত্মপরীক্ষা ও আচরণশ্ুদ্ধি চলতে থাকে । 
কখনো বা চলার পথে হিমাণয়গ্রমাণ ভ্রান্তি দেখা দেয়, সে ভ্রান্তি তবু এই পথিকের 
গতি স্তব্ধ করতে পারে না। বনু মীমাংসা বহু প্রায়শ্চিত্ত ও বু ব্রতের এক 
তত্বার্থ তপন্থী ও কর্মযোগী কীতির পর কীতি রচনা করেছেন। মহাকাব্যের 
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এক একটি সর্গের মত সে কীতি সুন্দর ও স্থললিত। যে শক্তি ছিল না, সে শক্তি 
তিনি নিরস্তর প্রয়াসময় জীবনের পথে পথেই এক এক ক'রে অর্জন করছেন। 
যে সামর্থ্য অপূর্ণ ছিল, সে সামথ্য পূর্ণতর ক'রে তুলছেন। সেই পুতশক্তির স্পর্শে 
ভারতের দীর্ঘযুগস্তন্ধ এক একটি পাষাণের অহল্যা জাগ্রত হয়। হিংসায় উত্তপ্ত 
পৃথিবীতে তার জীবন ন্লিগ্ধ করুণার জাহুবীরূপে প্রবাহিত হয়ে গেছে। গান্ধীর 
জীবননাট্যে আকম্মিক চমৎকারিতার ঝলক নেই, অলৌকিক রহম্ত নেই। 
এ জীবন শাস্ত সাধনায় ধীরে ধীরে গড়ে-ওঠা এক মহান্‌ রূপাস্তরের ইতিহাস । 
অতি সাধারণ কিভাবে অসাধারণে পরিণত হয়, গান্ধীর জীবন সেই ক্রমবিকশিত 
মহত্বের কাহিনী। এ কাহিনী সত্য, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব। তবু তার প্রতি অধ্যায় 
কী বিস্ময়ে সমাকীর্ণ। এবং এত বিস্ময়কর বলেই সে জীবনের ঘটনাবলীর রূপ 
মহানাট্যের মত। 


লিঞ্চ-লোলুপ শ্বেতাঙ্গ জনতাকে গান্ধী ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন, নালিশও করলেন 
না, নাতালের শ্বেতাঙ্গ সমাজ সত্যিই বিস্মিত হয়। কিন্তু পরের দৃশ্ঠ আরও 
বিস্ম়কর। ইংলগ্ড ও কলোনিবাসী সকল ইংরাজই বিশ্মিত হয়ে সে দৃশ্ের বিবরণ 
শুনতে পেল। 


ইংরাজে-বুয়রে যুদ্ধ। ব্রিটিশ সামাজ্যের বন্ধুরূপে গান্ধী ম্বেচ্ছাসৈনিকের উর্দি 
পরিধান ক'রে রণক্ষেত্র আযান্ুলেন্স বাহিনীর পরিচালনা করছেন। ডারবানের 
ইংরাজেরা! যাকে লিঞ্চ করতে চেয়েছিল, সেই গান্ধী রণক্ষেত্র থেকে আহত 
জেনারেল উডগেট ও নিহত জেফ্টেনাণ্ট রবাটসের দেহ বহন ক'রে দীর্ঘ তপ্তধূলি- 
সমাকীর্ণ পথ ধরে হেঁটে হেঁটে শিবির হাসপাতালের দিকে চলেছেন। 


আবার ভারতপথিক 


তখন ১৯১০৭ সাল, একটি শতাবী পূর্ণ হয়েছে। বুয়র যুদ্ধও শেষ হলো । 
নতুন শতাব্দীর আরস্তে গান্ধীর একবার মনে হয়েছিল, যে লক্ষ্য নিয়ে তার জীবন 
হয়েছে, সেদিক থেকে বেশী উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র হলে! ভারতবর্ষ, তার ত্বদেশভূমি। 
তিনি ভারতবর্ষে চলে আসেন। ১৯০১ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে 
ভলাটিয়ার হিসাবে যোগদান করেন। সে সময়ের কংগ্রেস ও কংগ্রেসী নেতাদের 
সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার দ্বিতীয় স্থযোগও এই সময্ব হয়। এই অধিবেশনে দক্ষিণ- 


৩৪ মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


আফ্রিকায় ভারতীয়ের অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীর রচিত একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। 
নেতাদের সঙ্গে, আরও অনেক বিশিষ্ট ও বিখ্যাতদের সঙ্গে গান্ধী সাক্ষাৎ করেন-_ 
আবার ফিরোজ শা! মেটা, গোখ.লে, লোকমান্ত তিলক ও স্থরেন্দ্রনাথ। তাছাড়া, 
আনি বেসান্ট, দরিন্শা ওয়াচা, মতিলাল ঘোষ, চিমনলাল সেতলবাড়, আচার্য 
্রফুল্চন্ত্র, রেভারেও কালীচরণ ব্যানার্জী, গুরুদাস ব্যানাজী ও ভগ্নী নিবেদিত] 
বর্মার ত্বর্ণ প্যাগোডা ও কালীঘাটের মন্দির দেখলেন গান্ধী । ঝকঝকে রডীন 
জেব্বা পায়জামা, ঝালর-লাগানে। পাগ্ড়ী ও অলংকারে সজ্জিত রাজা মহারাজার 
রূপ দেখবারও সুযোগ হলো । কিন্তু শুধু এই কি গান্ধীর ভারতবর্ষ? 


গোখলের আতিথ্য থেকে বিদায় নিয়ে একদিন গান্ধী বের হয়ে পড়লেন। 
সঙ্গে একটি কম্বল, একটি লোটা ও একটি ক্যাপ্িসের ব্যাগ, তার মধ্যে কয়েকটি 
জামা ও ধুতি। ট্রেনের থার্ড ক্লাসের যাত্রী হয়ে গান্ধী চললেন সত্যিকারের 
ভারতবর্ষের কূপ দেখতে । এর আগে প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতবর্ষের 
রূপ তিনি কিছুট1 দেখেছেন, এবার ভারতবর্ষের থার্ড ক্লাসের রূপ দেখলেন, স্বয়ং 
থার্ড ক্লাসের যাত্রী হয়ে। পথে কাশী, আগ্রা, জয়পুর ও পালনপুর সর্বত্র 
ধর্মশালাতেই উঠলেন। দেখলেন গান্ধী, ভারবর্ষের প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীতে 
বড় রেশী পার্থক্য। অভিশপ্ত তৃতীয় শ্রেণী-_দুর্গন্ব, আবর্জনা ও অস্বাস্থ্য তার 
নিত্য সহচর। তাছাড়া, একটা তৃতীয় শ্রেণীর মনও যেন দেশের রুচি কলুষিত 
ক'রে রেখেছে । মন্দিরের প্রবেশঘ্বারেই পচা ফুলের ছুূর্গন্ধ, হুন্দর শ্বেত মর্মরের 
মেঝেতে গর্ত করে টাক] বসিয়ে দেওয়া হয়েছে । জ্ঞানবাপীর নিকটেই আবর্জনা, 
দক্ষিণার পয়স1 কম হলেই পৃজারী গালাগালি দেয়। 


 স্বদেশভূমি ভারতবর্ষকে কিছুটা দেখা! হলো। এই দেখার আরম, গান্ধীর 
বাকী জীবনের সবই তো তার দেশের মাটি আর মাহ্ষকে দেখবার ইতিহাস। 
এখন এই দেশেরই মাটি আর মান্থষের সেবায় তাকে এখানে একটা ঠাই নিয়ে 
থাকতে হবে। গান্ধীর পরম শ্রদ্ধাম্পদ গোখলের ইচ্ছা ছিল, গান্ধী ষেন 
বোস্বাইয়ে ব্যারিস্টারী করেন এবং জনসেবার জন্য কংগ্রেসের কাজ করেন। 
গান্ধীর ইচ্ছা ছিল তাই। আইন-ব্যবসায়ের জন্য গান্ধী বোস্বাইয়ে অফিস 
খুললেন। কিন্তু অতি অল্পকাল পরেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে টেলিগ্রাম এল, 
চলে আহ্বন। 
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“অবাঞ্ছিত আগস্তক' 

আবার দক্ষিণ আক্রিকার আহ্বান | সেখানে এসিয়াটিক বিভাগ নামে নতুন 
একটি বিভাগ গবর্মমেপ্ট খুলেছেন। ট্রান্সভালে যেন বাইরে থেকে কোন নতুন 
এসিয়াবাসী প্রবেশ ন! করে, তার জন্যে এই নতুন ব্যবস্থা । শুধু যার আগে 
সেখানে বপবাস করছিল, সেইসব এসিয়াবাসী ট্রান্সভালে নতুন করে পাস বা 
অন্থমতি-পত্র নিয়ে ঢুকতে পারবে, এই ছিল নতুন নিয়ম। কিন্ত নবাগত হোক্‌ 
বা পুরনো বাসিন্দা হোক্‌, এসিয়াবাসী অর্থাৎ মুখ্যতঃ ভারতবাসী মাত্রকেই পাস 
ন1 দিয়ে প্রবেশ বন্ধ করাই ছিল এই বিভাগের আসল কাজ। গান্ধী দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ফিরে এলেন। ডারবানের পুলিশ স্থপারের চেষ্টায় এসিয়াটিক বিভাগের 
অফিস থেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করবার পাস পেয়ে গেলেন। গান্ব'র পূর্বপরিচিত 
এই পুলিশ স্পার একথ। জানতেন যে গাস্ী পূর্বে একবার ট্রান্গভালে ছিলেন। 

কিন্তু ট্রান্মভালে ঢুকতেই এসিয়াটিক বিভাগের কর্তাসাহেবের কাছে গান্ধীর 
তলব হলো। 

সাহেবের প্রশ্ন__আপনি এখানে কোন্‌ কাজে এসেছেন ? 

গান্ধী-_ আমার ভাইয়ের! আমাকে ডেকেছেন বলে পরামর্শ দিতে এসেছি । 

সাহেব__কিন্ত আপনি কি জানেন না যে, আপনার এখানে আসার কোন 
অধিকার নেই? 

. গান্ধী__আমি পাস নিয়ে তবে প্রবেশ করেছি। 

সাহেব-_মাপনি যে পাস পেয়েছেন সেটা ভুল ক'রে আপনাকে দেওয়া 
হয়েছে ।-"*আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে, যান। 

কর্তাসাহেবের সান্নিধ্য ছেড়ে চলে এলেও গান্ধী ট্রান্সভাল ছেড়ে চলে যাননি। 
বরং তার পক্ষে ট্রান্সভালেই থাকার বেশী প্রয়োজন আছে, এ ঘটনা থেকেই তিনি 
সেট! বেশী ক'রে অন্থভব করলেন। ১৯*৩ সাল, স্থপ্রীম কোর্টে এটনিরূপে নাম 
তালিকাভূক্ত ক'রে ট্রাম্দভালেই রইলেন । ট্রান্ভাল ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
স্থাপন করলেন। 


এপসিয়ার মহাকরুণার স্পর্শ 


ট্রান্সভাল, ভারতীয়ের অধিকার রক্ষ1 সম্বন্ধে উদ্যোগ ও প্রচার তো! চলছেই, 
কিন্ত আর-এক দিকেও অন্বেষণ চলেছে গান্ধীর, নিজের অস্তরের দ্িকে। 


৩৬ মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


পাতগ্রলের যোগনুত্র, বিবেকানন্দের রাজযোগ, গীতা--গভীর তত্বের সমুক্রে তার 
চেতনা ডুব দিয়ে সত্যের মুক্তা সন্ধান ক'রে ফিরছে। তাত্বিকতা নয়, তিনি 
উপলব্ধ তত্বকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করছিলেন। উপলব্ধি করলেন 'অপরিগ্রহ'-- 
নিজের জন্ত বিত্ত সঞ্চয় ক'রে রাখা উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার জীবন-বীমা 
খারিজ ক'রে দিলেন। সমগ্র সঞ্চয় জনসেবার কাজে উৎসর্গ ক'রে দিলেন। এরই 
মধ্যে একদিন ডারবানের পথে ট্রেনে যেতে পড়লেন একটি লেখা রাষ্কিনের 
আনটু দি লাস্ট 007০ 076 19501 রাস্কিন কথিত সর্বহিতের আদর্শ ও 
নীতিময় জীবনের ব্যাখ্য। গান্ধীর চিস্তায় অবশ বেশী নতুন বলে মনে হয়নি। 
কিন্ত রাষ্থিনের যে কথাটি গান্ধীর চিন্তায় প্রবল একটা সাড়া স্থ্টি করলো, সেটা 
হলে। কায়িক শ্রমের মর্যাদার কথা। কায়িক শ্রম যে জীবনের একটি নীতি, 
দেহশ্ুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির উপায়, রাস্কিনের লেখা পুস্তকের “যাদুমন্ত্র গান্ধীকে এত 
বেশী অনুপ্রাণিত করে যে তারপর দিনই তিনি এই তত্বকে তার দৈনন্দিন জীবনে 
প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করলেন । ভার্বান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে ফিনিক্স নামে 
এক জায়গায় তাঁর অনুগামী ভারতীয় এবং কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্মীকে নিয়ে এক 
শ্রমের আশ্রম" স্থাপন করলেন। ফিনিক্স উপনিবেশে সকল কর্মী কৃষিকাজ করেই 
জীবিকা! অর্জন আরম্ত করলেন । এই বৎসরেই কিছুদিন আগে গান্ধী 'ইত্ডয়ান 
ওপিনিয়ন” নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা আরম্ভ করেছিলেন। ইগ্ডয়ান 
ওপিনিয়ন এবার থেকে ফিনিক্স আশ্রম থেকে বের হতে থাকে । 

১৯০৪ সালের গান্ধী, ব্যারিস্টার এটনণ ও সাংবাদিক হয়েও তিনি কৃষক হয়ে 
গেছেন। তাকে কেন্দ্র ক'রে এক কমিমগুলও তৈরী হয়ে উঠেছে। অন্তরে 
ঈশ্বরান্ুভূতির এধর্য যত প্রকট হয়ে উঠছে, তার বাইরের রূপ তত বেশী দীন 
থেকে দীনতর হয়ে চলেছে। 

এই মান্নষটিকেই ছু'বৎমর পরে দেখা গেল আর-এক রূপে, দক্ষিণ আফ্রিকার 
জুলুভূমির সুগভীর শৈলপ্রাস্তরে জীবনব্রতের আর-একটি নীতিকে তার চিন্তার 
নিভৃতে উপলদ্ধি ক'রে ফেলেছেন। নীতির নাম-ব্রন্ষচর্য। কিন্তু জুলুভূমিতে 
কেন? তিনি কি এখানে ধ্যান করার জন্য নির্জন আশ্রয় খুঁজতে এসেছিলেন? 
না, তার চারিদিকে পরিব্যাপ্ত গিরিমালার প্রতি উপত্যকায় ও আরণ্য অভ্যন্তরে 
তখন এক নরহত্যার শোণিতোৎসব চলছিল। জুলুবিদ্রোহ। আফ্রিকার ভূমিজ 
সন্তান কষ্ণকায় জুলুর! খাজনা বন্ধ করেছিল এবং সেই অপরাধে দক্ষিণ আফ্রিকার 


অযৃতপথধাত্রী ৩৭ 
শ্বেত-গবর্নমে্ট জুলুসমাজকে অস্ত্াঘাতে রক্তাগুত ক'রে তুলছিলেন। এখানে গান্ধী 
এসেছেন আবার আ্যাস্ুলেন্স বাহিনী নিয়ে শুশ্রুযার দূতরূপে। আহত জুলুকে 
সেবা করতে কোন শ্বেতকায় চিকিৎসক বা! নার্স ইচ্ছুক ছিল না গান্ধীই তাদের 
সেবা করলেন। আফ্রিকার আর্ত আদি সন্তানের কালো দেহে এসিয়ার 
মহাকরুণার স্পর্শ লাগলে! সেদিন--বোধহয় এই প্রথম। 


দ্বশ আন্কুলের ছাপ 

যে শ্বেতবর্ণের দস্তে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসক ও ইংরাজ-বুয়র সমাজের মন 
কালো হয়েছিল, তার কালিমা আরও গভীর হয়ে অবশেষে দেখা দিল কালা- 
আইনের বূপে। ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে ট্রান্সভাল গবর্মমেণ্ট এই আইনের 
খসড়া প্রকাশ করেন। ট্রান্সভালের বাসিন্দা সকল «এসিয়াটিক" মানুষকে একেবারে 
মন্ু্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার আইন। এই আইনের মর্ম হলো ঃ 


ট্রাম্মভালের প্রত্যেক ভারতীয় পুরুষ, স্ত্রী ও আট বছরের ওপর বয়সের 
ছেলেমেয়েকে এপিয়াটিক বিভাগ অফিসে গিয়ে নাম রেজেন্ট্রী ক'রে পাস নিতে 
হবে। পুরনো পাস ফেরত দ্রিতে হবে। পাসের দরখাস্ত পরীক্ষা! করার সময় 
বিভাগের কর্মচারীরা দরখাম্তকারীর শরীরে বিশেষ চিহ্ন যা আছে, সেসব দেখে 
নিয়ে তারপর লিখে রাখবে। দরখান্তকারীর সব আস্কুলের ছাপ নেওয়া হবে। 
নির্দিই সময়ের মধ্যে এইভাবে যে ভারতীয় নাম রেজেস্ট্রী করাবে না, তার এখানে 
থাকবার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এর জন্য জেল হতে পারে, জরিমান! হতে 
পারে অথব৷ ট্রান্সভালের সীমার বাইরে তাড়িয়ে দেওয়াও হতে পারে। পুলিশ 
যখনই ইচ্ছা তখনই প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে পান দেখতে চাইলে পাস দেখাতে 
হবে, পাস না দেখালে শাস্তি হবে। পাস দেখবার জন্য কর্মচারীরা ঘরের ভেতর 
ঢুকতে পারবে । আদালতে ও সরকারী অফিসে কোন ভারতীয় কোন ব্যাপারে 
যদি যায় তবে কর্মচারীর! তাদের পাস দেখতে চাইতে পারে। 


ক্রীতদাসের জীবনেও কি এর চেয়ে কম মর্যাদা বা কম অধিকার ছিল ব'লে 
কেউ শুনেছে? কিন্তু শ্বেত-সভ্য গবননমেণ্ট সমগ্র ভারতীয় সমাজকে ক্রীতদাসের 
অধম পরিণত করবার উদ্যোগ করছেন। ট্রান্মভাল গবর্নমেণ্টের ধন-জন-অস্ত্রের 
শক্তি আছে, তবু সেকি এতই শক্তিমান? প্রশ্ন করলেন শুদ্ধ সেবক গান্ধী। 
এ শক্তিকে কি প্রতিরোধ কর! ধায় না? 


৩৮ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


ইহুদী নাট্যশাল। ও নিগ্রো৷ ওয়ার্ড 

জোহানেসবার্গের এক ইহুদী নাট্যশালার অভ্যন্তরে এক নতুন দৃশ্য দেখা যায়। 
গান্ধীর আহব্ধনে তিন হাজার ভারতীয় সমবেত হয়ে সংকল্প গ্রহণ করছে-- 
প্রতিরোধ করতে হবে। এই সভাতেই তিন হাজার ভারতবাসীর প্রতিজ্ঞাকে গান্ধী 
যে শক্তির দীক্ষা দিলেন, তারই ফলে আবির্ভূত হলে! সংগ্রামের এক অভিনব অন্তর, 
সত্যাগ্রহ বা অহিংস প্রতিরোধ । প্রতিরোধ, কিন্তু প্রত্যাঘাত দিয়ে নয়। 
সংঘর্ষ, কিন্তু বৈরিতা নয়। এ সংগ্রাম প্রাণহরণ করার উদ্যোগ নয়, মৃত্যুবরণ 
করার উদ্যোগ । সত্যাগ্রহে কৌশল আছে, কিন্তু কূটত| নেই। সত্যাগ্রহে 
আপোষের রীতি আছে, কিন্তু আত্মসমর্পণের রীতি নেই । আবেগ আছে, উন্মাদনা 
নেই। প্রতিজ্ঞা আছে, আক্রোশ নেই। বিরাম আছে, কিন্ত পিছিয়ে-আসা৷ নেই। 
দৈহিক বল সংখ্যাবল অস্্বল ও ধনবলের বিরুদ্ধে আত্মিক বলের সংগ্রাম-_ 
সত্যাগ্রহ তার নাম। 

সত্যাগ্রহের সংকল্প করলেন গান্ধী, এবং প্রস্তৃতও হলেন। কিন্তু তার আগে 
সত্যাগ্রহীর ধর্ম হিসাবেই মীমাংসার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে ট্রান্সভালের ভারতীয় 
সমাজের প্রতিনিধিবূপে ইংলগ্ডে গিয়ে উপনিবেশ সেক্রেটারীর কাছে ভারতীয় 
সমাজের বক্তব্য উপস্থিত করলেন। দাদাভাই নওরোজী গান্ধীকে এ বিষয়ে সাহায্য 
করেছিলেৰ। কমন্স সভায় একশত জন সদস্তের সম্মুখে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত- 
বাসীর দশ! সমন্ধে গান্ধী একটি বর্ণনা দিলেন। কিন্তু কোন ফল হলে না। 
গা্ধী ফিরে এলেন ট্রান্সভালে। এরই মধ্যে “কালা-কাহুন” সম্পর্কে ট্রাঞ্সভাল 
গবর্নমেণ্টের মনোভাব পরিবর্তনের কোন আভাস দুরে থাকুক, বরং ভারতীয়দের 
বিরুদ্ধে আর-এক দফা উদ্যোগ আরম্ত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল স্মাট্স্‌ 
ট্ান্সভালের আইনসভায় “বহিরাগতের প্রবেশ নিষেধ বিল? নামে একটি নতুন বিল 
পাস করিয়ে নিলেন। 

আরম্ত হলো সংগ্রাম। ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী, কেরানী 
ও গিরমিটিয়া, আর চীনাঁ__প্রতিরোধের সংকল্পে সবাই এঁক্যবদ্ধ। গণ- 
আন্দোলনের রূপে পৃথিবীর প্রথম সত্যাগ্রহকে গান্ধী পরিচালনা করলেন। তিনিই 
এ সত্যাগ্রহের উদ্ভাবক ও প্রবর্তক, প্রথম নায়কতাও করলেন তিনি। সত্যাগ্রহীর 
দল রেজেন্ট্রী অফিসগুলির সম্মুখে পিকেটিং আরম্ভ করলো। কালা-আইনের 
নির্দেশ কেউ মান্য করে না। (রজেন্ট্রী অফিসে কোন ভারতীয় পাস নেবার জন্য 
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দরখাস্ত দিতে আসে না। পাস নেবার শেষ তারিখটিও শেষ হয়ে গেল। 
দেখা গেল মোট তের হাজার ভারতীয়ের মধ্যে মাত্র পাঁচশত জন পাস নিয়েছে | 
আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ট্রা্সভাল ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ এল গান্ধীর ওপর 1 
নির্দেশ অমান্ত করলেন গান্ধী এবং তার পরিণাম? 

পৃথিবীর প্রথম সত্যাগ্রহীকে দেখা গেল, ক'দিন পরে বসে আছেন, জোহানেস- 
বার্গ কারাগারে “নিগ্রো ওয়ার্ডের এক কোণে, কয়েদীর পোশাক পরে। বিচারে 
তার ওপর ছু'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 


একে একে আরও সত্যাগ্রহী এসে জেল ভরে ফেলতে থাকে, কিস্ত জেনারেল 
স্মা₹্স্‌ গান্ধীর সঙ্গে চুক্তি ক'রে ফেললেন। জেনারেলের প্রস্তাব ছিল-_ আগে 
ভারতীয়েরা সবাই রেজেক্্রী অফিস থেকে পাস গ্রহণ ক'রে রাষ্ট্রের নিয়ম রক্ষা 
করুক তারপর এঁ কালা-কানুন রদ ক'রে দেওয়া হবে। গান্ধী এই প্রস্তাবে 
সম্মত হলেন, সত্যাগ্রহ স্থগিত রইল, সত্যাগ্রহীর1 সকলেই জেল থেকে ছাড়া পেল। 


অলিভের মিষি গলার গান 

গান্ধী-স্মাট্স্‌ চুক্তির মাত্র দশটি দিন পরে, রেভারেও ডোক নামে জোহানেস- 
বার্গের এক ব্যাপ্টিস্ট ধর্মযাজকের ঘরে গানের স্থর শোন] যায়, কচি গলায় মিষ্টি 
সবরের বঙ্কার ! 
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রেভারেণ্ড ভোকের ছোট্ট মেয়ে অলিভ ঘরের দরজার পাশে দাড়িয়ে এই গান 
গাইছিল। আর ঘরের মধ্যে খাটের ওপর শায়িত এক আহত মানুষ চোখ বন্ধ 
ক'রে অন্তরের সকল আগ্রহ দিয়ে শুনছিল এই গান। আহতের ওষ্ঠের ওপর 
আঘাতের চিহ্ন, পাঁজরার ওপর ব্যাণ্ডেজ। এই আহত ব্যক্তি আর কেউ নয়, 
প্রথম সত্যাগ্রহী গান্ধী । 

স্মাটসের কথায় বিশ্বাস ক'রে চুক্তি করাতে জোহানেসবার্গের কয়েকজন পাঠান 
গান্ধীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। গান্ধী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এই তাদের 
ধারণা । নইলে সত্যাগ্রহ বন্ধ ক'রে গান্ধী আবার সবাইকে দশ আন্গুলের ছাপ 
দিয়ে এ ঘ্ণ্য পান আনবার জন্য বলে কেন? গান্ধীর ওপর তাদের সন্দেহ হয়, 
সন্দেহ থেকে আক্রোশ এবং আক্রোশ থেকে আক্রমণ । 


৪৩ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


সেদিন গান্ধী তার অফিস থেকে মাত্র রওনা হয়েছেন রেজেন্ট্রী অফিসের 
দিকে। পথে নামতেই মীর আলম নামে তারই পরিচিত পাঠান মক্ষেলের 
লাঠির আঘাতু্পড়লে তীক়্ মাথার ওপর । হে রাম! ছুটি শব্ধ মাত্র উচ্চারণ 
ক'রে গাজী চেতনা হারিয়ে পথের ওপর পড়ে গেলেন। 

কিন্ত এই ঘটনায় সত্যাগ্রহীর চেতনা হারিয়ে যায়নি, কারণ সে চেতনা এতদিনে 
রামাশরিত হয়েছে। তাঁর মনের খনিতে সব লোহার কণিকা বুঝি পরশমণির 
ছোয়ায় সোনা হয়ে গেছে । সে পরশমণি হলে! প্রেম, রামনাম যার ধ্বনিত রূপ। 
উদ্ভাসিত প্রেমের জ্যোতি সকল সংশয়ের তিমির অপ্তত ক'রে বিশ্বাসময় 
জীবনের পথটি দেখিয়ে দিচ্ছে। মীর আলমকে যেন শান্তি না দেওয়া হয়, পুলিশ 
কতৃপক্ষকে গান্ধী এই অঙ্রোধ জানালেন। জোহানেসবার্গের পথের যে ধূলি 
সেদিন প্রথম সত্যাগ্রহীর রক্তে রডীন হয়ে উঠলো, সে ধূলিকে তিনি তার 
জীবনের আর-একটি সথমহৎ ভরসার বেদিকারূপেই মনে করলেন। তার্থন। 
করলেন গান্ধী__“ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সত্য পথে রাখুন। 
আর আমার এই রক্তপাতে হিন্দু-মুসলমান যেন সৌহার্দ্য যুক্ত হয়।” 

চারিদিক থেকে আধার ঘিরে ধরেছে, তার মধ্যে তুমি প্রেমজ্যোতিরূপে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে চল--অলিভের এই গানের সবটাই সত্য হয়ে উঠলো । কয়েক মাঁস 
পরেই গবন্ধীকে আবার আঁধার ঘিরে ধরলো এবং গাদ্ধীও আবার সত্যাগ্রহ 
করলেন। কারণ জেনারেল ম্মাট্স্‌ তার প্রতিশ্রুতি মত কালা-কান্ুন রদ করলেন 
না। 


নতুন আগুনের শিখা 

জোহানেসবার্গের হামিদিয়া মসজিদের লন্মুখ অঙ্গনে এক নতুন আগুনের শিখ। 
দেখা গেল। দশ আশ্ুলের ছাপ-লাগানো দুহাজার পাসের চিতাবহ্ছি, ভারতীয়ের 
জাতীয় অপমান যেন ভ্দীভূত হচ্ছে । কালা-কাঁচুন অমান্য ক'রে শত শত ভারতীয় 
সত্যাগ্রহী গেল কারাগারে । আর গান্ধী? সম্মুখে প্রহরী পেছনে প্রহরী, 
সত্যাগ্রহী গান্ধী কয়েদীর বেশে একটি পুটুলি হাতে নিয়ে প্রিতোরিয়ার পথ ধরে 
ছেটে হেঁটে এসে ্লাড়ালেন. জেল ফটকে, তারপর ভিতরে। খুনী-স্বভাবের 
অপরাধীদের জন নির্িষ্ট এক নির্জন কুঠুরির মধ্যে বন্দী হয়ে রইলেন গান্ধী । 

কিন্ত ঘটনার প্রবাহ নির্জন কৃঠুরির বন্দিত্ব স্বীকার করে না, ইতিহাসের হাতে 
হাত-কড়! পরিয়ে দেবার উপায় পৃথিবীর কোন দগুধর শাসক আবিষ্কার করতে 


অমৃতপথযাত্রী ৪১ 


পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিকের মাথা.তিন পাউও .ট্যাকস দিয়ে 
বাধা, সকল ভারতীয়ের মনস্তত্ব কালা-কাহুনে শৃঙ্খলিত-_এই শৃহ্ধল চূর্ণ করার 
জন্তই শৃঙ্খল বরণের আগ্রহ হাজার হাজার ভারতীয়কে সত্যাগ্রহীল্ষ'রে তুলেছে. 
ছু'মাস পরে গান্ধী মুক্ত হলেও এ সত্যাগ্রহ থামে না। তিনিও সত্যাগ্রহ 
প্রত্যাহার করেন না। 

এর মধ্যে শোন! গেল, দক্ষিণ আফ্রিকায় চারটি কলোনি এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
একটি রাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন হবে। দক্ষিণ আফ্িকায় ইংরাজ সমাজ ও বুয়র সমাজ, 
উভয়েই এই ইউনিয়ন গঠনের সমর্থক। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ ও জেনারেল বোথা 
উভয়েই এই উদ্দেশ্ত সফল করার জন্য ডেপুটেশন নিয়ে চলে গেলেন ইংলগ্ডে 
ব্রিটিশ গবর্মমেন্টের দরবারে । 

প্রবানী ভারতীয় সমাজের চক্ষে এই ইউনিয়ন গঠনের সম্ভাবনা একটা 
আশঙ্কারূপে দেখা দিল। যার! ভারতীয়ের কাছে মাথা-ট্যাক্স আদায় করে, যারা 
কালা-কাম্থন দিয়ে ভারতীয় সমাজকে অতিষ্ঠ করে, যারা দক্ষিণ আফ্রিকায় এসিয়া- 
বাসীর আগমন নিরোধ করে, এ তো! সেই বর্ণবিদবেষবাদের ইউনিয়ন। ইউনিষবন 
হলে ভারতীয় সমাজের অবস্থাকে আরও অবনত করে ছাড়বে । গাদ্ধীও চললেন 
ইংলগ্ডে ভারতীয়পক্ষের ডেপুটেশন নিয়ে । 

প্রিটোরিয়া জেলের বন্ধ কুঠুরি, আর তার কদিন পরেই মুক্ত সমুদ্রে ভাসমান 
জাহাজের কেবিন। গান্ধী ইংলগ্ডে গেলেন আর ফিরে এলেন । ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদীর দৃষ্টিতে তখন এ গাদ্ধীকে ঠিক চেনবার মত শক্তি ছিল না। সাধারণ 
ব্রিটিশ জনতার পক্ষেও তখন সত্যাগ্রহী গান্ধীকে বুঝবার মত আগ্রহ ছিল না। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন ইগ্িয়ান এজিটেটর কতকগুলি প্রিভিলেজ আদায়ের 
জন্য এসেছিল আর চলে গেল-_এর বেশী কোন তাৎপর্য গান্ধীর আচরণের মধ্যে 
আবিষ্কার করার মত দৃষ্টি তাদের ছিল না। 

গাদ্ধী গিয়েছিলেন একটা দাবী নিম্নে, ফিরে এলেন শূন্য হাতে, ব্যর্থ 
হয়ে। কিন্তু এই যাওয়া-আসার ব্যর্থতার মধ্যে গান্ধীত্বের কিছুই ব্যর্থ হলো 
না। কারণ এঁ দাবীটিই গান্ীস্বরূপের পরিচয় নয়। স্বয়ং গান্ধী তীর রাজনৈতিক 
আন্দোলনের দাঁবীর চেয়ে তখন অনেক উধ্ব” উঠে গেছেন, মহাষোগীকে ষেমন 
তঙুলনকণা ভিক্ষা করতে হয়, দাবীর রূপ ও পরিমাণ দিয়ে যেমন তার বিরাটত্বের 
পরিচয় পাওয়া! যায় না। 


৪২ মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


অন্তরের জ্বরাজ 
বাইরের প্রত্যক্ষ আদ্দোলনের মধ্যে সেদিনের গান্ধীর সত্যাগ্রহ যেরুপে 
যতখানি অগ্রসর হয়েছে দেখো যায়, তার চেয়ে অনেক বেদী গভীরে সে সত্যাগ্রহ 
তখন প্রসারিত হয়ে গেছে তার ব্যক্তিগত জীবনে। স্থাসের কারা-কাছনের 
বিরুদ্ধে ষে সংগ্রাম, তার চেয়ে তার আত্মজয়ের সংগ্রামের ইতিহাস অনেক তীব্র 
_-কঠিন ছুরহ ও পরীক্ষাবুল। তীর সত্যাগ্রহের ইতিহাস পাশাপাশি ছুটি ধারায় 
প্রবাহিত হয়ে গেছে। একটি জনতার জন্য জনতাকে নিয়ে জনহিতবিরোধী 
অপশক্তির বিরুদ্ধে। আর-একটি তাঁর অন্তরের একাস্তে নিজেকে নিয়ে, ব্যক্তিগত 
জীবনে-_-সকল রিপু. ও সম্মোহের বিরুদ্ধে। জনতাকে নিয়ে তার সত্যাগ্রহ 
অভিযান মাত্র ছু'টি বছর আগে আরম্ত হয়েছে এবং তখনো চলেছে । কিন্ত 
অন্তরের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়েছিল বহুদিন আগেই, সেই নিরম্তর পরীক্ষা ও 
প্রয়াসের একটা অধ্যায় এখন সম্পূর্ণ হয়েছে । গান্ধী এখন ব্রতী, তার উপলব্ধিগত 
নীতিকে ব্রতরূপে তিনি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। 
আহারশুদ্ধোৌ সত্বশুদ্ধিঃ__-আহার শুদ্ধ হলে সত্তা শুদ্ধ হয়, গান্ধী তার জীবনে 
এই সাত্বিক আহারের আদর্শ সফল করলেন। শুধু নিরামিষাহার নয়, আহারে 
স্বাদ'.নীতিকেও তিনি গ্রহণ করলেন। জিহবাকে স্বাহুত! দিয়ে সেবা করার 
জন্ত আহার নয়, বেচে থাকার জন্য আহার। উপবাসের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি 
করলেন, শুধু স্বাস্থ্-নীতির জন্য নয়। ' উপবাসে দেহ ও চিত্ত শুদ্ধ হয়, ইন্িয়- 
বিকার মন্দীভূত হয়। গান্ধী উপবাসকে অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করলেন । জীবনে 
প্রার্থনার মাধুর্য তিনি উপলব্ধি করলেন, কারণ ঈশ্বরনির্ভরতা এখন পরিপূর্ণভাবে 
তার অন্তরে এসে গেছে। জোহানেসবার্গের বন্তিতে বস্তিতে ঘুরে তিনি প্লেগ- 
পীড়িত মানুষকে সেবা! করলেন। কুষ্ঠরোগী এল তার বাড়ীতে, তিনি তার ঘ৷ 
ধুয়ে ওষুধ দিয়ে সেবা করলেন। তিনি সম্পদসঞ্চয় ছেড়ে দিয়েছেন। সর্ব ধর্মে 
সমভাব তাঁর এসে গেছে। অক্পৃশ্থ পারিয়া অতিথি রয়েছে তার বাড়ীতে, তিনি 
অতিথির প্রন্নাবের পাত্র নিজ হাতে পরিষ্কার করলেন। কায়িক শ্রম তীর জীবনের 
অন্ততম ব্রত হয়ে উঠেছে, তিনি ফিনিক্সের চাষী । স্ত্রী তার কাছে এখনও প্রিয় 
শি্া সচিব সখী ও গৃহিণী, কিন্তু এ দাম্পত্য আসক্তির সম্পর্কে বাধা! নয়। গান্ধী 
এখন ব্রহ্মচারী । দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গাস্কী পুর্ণ হ্বাবলঘন গ্রহণ করেছেন, তিনি 
নিজেই নিজের ধোপা, নিজেই নিজের নাপিত। ব্যারিস্টারী ক'রে বিত্ত অর্জন 
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করার প্রয়াস ছেড়ে দিলেন। তীর চিত্তে ক্ষমা ও কর্মে অহিংসা। | সংঘম:$. 
অনাসক্তি তার দেহে মনে ও বচনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রবল বর্ষের দেশে 
তার চিত্তে কোন বর্ণত্বের ছোপ লাগে না। বরং জুলুর মৃতিতে তিনি অভিনব 
সৌন্দর্য দেখতে পান। শ্বেত গভনমেন্ট তাকে আঘাত করেছে কিন্তু কত 
শ্বেতকায়কে তিনি একেবারে কাছে টেনে এনে আত্মীয় ক'রে ফেললেন। গান্ধী 
দেহধারী মানুষ, গান্ধী ভারতীয় মাহুষ, গান্ধী হিন্দুধর্মের মানুষ । তবু দেখা যায় 
যে, দেহী হওয়া, ও হিন্দু হওয়ার কোন সংস্কার তার জীবনবোধ, দেশবোধ ও 
ধর্নবোধকে নাম বূপ আয়তন ও সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারছে ন1। 
জীবনকে মহাব্রতরূপে এবং কর্কে যজ্ঞরূপে তিনি উপলব্ধি করেছেন। যে সংস্কার 
জীবনকে খণ্ডিত করে, বৃহৎ হতে বিচ্ছিন্ন করে, সে সংস্কার দেহের ভিতর দিয়েই 
আহ্ক, আর দেশ জাতি বা ধর্মের ভিতর দিয়ে যতই শ্বাভাবিকরূপে আস্থক, 
তাকে পরাভূত করার প্রয়াসকেই বিভিন্ন ব্রতরূপে গান্ধী গ্রহণ করেছেন। 


নিত্য ও নিয়মিত আচরণে এই সংস্কারমুক্তির প্রয়াস ও নীতিকে অস্ুীলনের 
বিষয় ক'রে রাখলেন। নীতিকে এইভাবে ব্রতরূপে চর্চা ক'রে আত্মশক্তির 
বিকাশের পথে বছ দূর অগ্রসর হয়ে গেছেন গান্ধী । দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনেই 
সত্যাগ্রহী গান্ধী এই সত্যের আভাল পেয়েছিলেন-_-আত্শক্তির দ্বারা আত্মশাসনই 
হলে প্রকত স্বরাজ । 


হিন্দ, স্বরাজ 

কিলডোনান ক্যাস্ল্‌ নামে জাহাজ এগিয়ে আসছিল উদার সমুদ্রে পাড়ি 
দিয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে । কেপ টাউনের বেলাভূমি দেখা দেবার আগেই 
এই জাহাজের এক যাত্রী একটি নতুন সংহিতা রচনা সমাপ্ত করলেন-__ “হিন্দ, 
স্বরাজ । গান্ধী গিয়েছিলেন ইংলণ্ডে ভারতীয়ের দাবীর ডেপুটেশন নিয়ে, ফিরে 
এলেন ব্যর্থ হয়ে। ব্রিটিশ অধিরাজের কাছ থেকে কোন আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি 
তিনি আদায় করতে পারেননি । যাবার সময় তার দাবী ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা! 
প্রবাসী ভারতীয়ের অধিকারের দাবী। ফেরবার সময় তার দাবী ফুটে উঠলো 
ভারত ইতিহাসের দাবীরূপে। হিন্দ, স্বরাজ, বৃহত্তর এক লক্ষ্যের রূপ তার 
চিন্তা বিকশিত ক'রে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো । ফিরে এসে তিনি কালা-কাহ্ুনপীড়িত 
ভারতীয় সমাজকে কোন ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতির স্থসংবাদ উপহার দিতে পারেননি । 
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উপহার দিলেন এক মহত্বর সভ্যতার লক্ষ্য- হিন্দ, শ্বরাজ। ইংরাজের অধীনতা 
থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি নিশ্চয় চাই, কিন্তু শুধু ইংরাজের অধীনতা থেকে মুক্তি- 
লাভ করাই একমাত্র মুক্তিতত্ব নয়। স্বরাজ্য নিজের মনের রাজ্য, তাঁর চাবি 
সত্যাগ্রহ বা আত্মিক শক্তি। হিন্দ স্বরাজ এক অভিনব সমাজনীতি, অহিংস ও 
নির্ভয় নীতির ওপর প্রতিষিত প্রতি ব্যক্তির শ্বরাজ ও প্রতি জাতির স্বরাজ। 


এই হিন্দ, স্বরাজের ধ্যানের মধ্য দিয়েই গান্ধী আর-একটি ব্রতের সাক্ষাৎ 
পেলেন__“ম্বদেশী” ৷ এই স্বদেশী হিন্দ স্বরাজ আদর্শের একটি প্রধান ভিত্তি। 
স্বদেশী অর্থ নিছক দেশীয় পণ্য ব্যবহার নয়। অর্থনীতির এক নতুন দিগ্দর্শন 
এই স্বদেশী” | 
১৯১০ সালে ইংলগড থেকে ব্যর্থডেপুটেশন ষে গান্ধী আবার দক্ষিণ আফ্রিকার 
মাটীতে পদার্পণ করলেন, সে গান্ধীর মধ্যে তখন বিরাট আধ্যাত্মিক ইতিহাসের 
মন্ত্রময় একটি অধ্যায় পূর্ণ হয়ে গেছে। 
অহিংস সত্য অস্ত্রেয় ব্র্মচর্য অসংগ্রহ। 
শরীর-শ্রম অন্বাদ সর্বত্র ভয়বর্জন ॥ 
সর্বধর্মী” সমানত্ব স্বদেশী ম্পর্শ-ভাবন]। 
হী” একাদশ সেবাবী" নত্রত্বে ব্রত নিশ্চয়ে ॥ 


একাদশ ব্রতে গঠিত গান্ধীজীবন মানুষের ইতিহাসে এক বিরাট পরিণামের 
লীলায় উৎসগিত হওয়ার জন্য গ্রস্তত। 


আবার সত্যাগ্রহীর যাত্রা! স্থরু হয়। তীর প্রতি পদক্ষেপে পরম নিভীকের 
দৃঢ়তা, ঈশ্বরনির্ভরচিত্তে অপূর্ব প্রশাস্তি। এক অতিনয্র দুর্জয়ের মুত্তি, ঘটনার 
পর ঘটনা ভেদ ক'রে পথিক নিরম্তর পথ ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। 


অভিযান 

ফিনিক্স থেকে নিউ ক্যাসেল, নিউ ক্যাসেল থেকে চার্লস্-টাউন, চার্লস্-টাউন 
থেকে ভোক্শ্রাস্ট--পথের পর্ন পথ অতিক্রম ক'রে সত্যাগ্রহীর দল চলেছে। 
পুরোভাগে গান্ধী । দক্ষিণ আফ্রিকার ধৃলিময় পথে ছয় হাজার নরনারী ও 
শিশুর এক মহা অভিষাঁন। ভারতীয় দোকানী, কেরানী, কুলী, চাষী ও 
গিরমিটিয়া। দিনের পর দিন প্রতি হুর্যোদয়ের সঙ্গে যাত্রা আরভ হয়, হুরধান্তে 
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ক্ষান্ত হয়। আফ্রিকার রাত্রি ছ'হাজার অপমানিত এসিয়াবাসীর ক্লাস্ত দেহকে 
খোলা প্রান্তরে ঘুম পাড়িয়ে রাখে । আবার যাত্র। আরম্ভ হয়। 

এ অভিযানে পদে পদে কত কেশ, কত বাধা, কত আঘাত গ্রেপ্তার ও হুমকি। 
তবু তারা চলতে থাকে । কত অস্তঃসত্বা নারী এই যাত্রাপথেই মাতৃত্ব লাভ 
করে, সগ্োজাত শিশু-এসিয়াকে কোলে ক'রে আবার পথ চলে। কেউ বা 
রোগের প্রকোপে যাত্রাপথেই শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে মৃত্যু বরণ করে । 

কেন? কিসের জন্ত এ অভিযান ? 

তিন পাউগ্ড মাথা-্যাক্সের আইন, দশ আন্গুলের ছাপ-দেওয়া পাস নেবার 
আইন ও এসিয়াবামীর আগমন নিরোধ আইশ, এ তিন আইন তে ছিলই। 
তার ওপর আর-একটি আইন জারী কর] হয়েছে। খুষ্টধর্মের অনুমোদিত 
পদ্ধতিতে যে বিবাহ হয়েছে, সেই বিবাহ ছাড়া আব কোন পদ্ধতিতে নিপ্পন্ন 
বিবাহ আইনতঃ স্বীকৃত হবে না। অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান ও পাশি ধর্মবিধির 
অন্থমোদিত প্রথায় বিবাহিত যত দম্পতি দপ্ষিণ আফ্রিকায় আছে, তারা এই 
আইনের চক্ষে আর স্বামী-স্ত্রী নয়। সুতরাং তাদের সন্তানেরাও আইনতঃ অবৈধ । 
দক্ষিণ আফ্রিকার কোন ভারতীয় পিতার সম্পত্তিতে আইনতঃ তীর সন্তানের 
অধিকার রইল না। আইনের জোবে ভারতীয়ের মমুষ্ত্বকে দক্ষিণ আস্রিকা 
গবনমেণ্ট সকল দিক দিয়ে আক্রমণ করেছেন। এই পুঞ্ভীভূত কাল-কাননের 
অপমান থেকে মানুষের আত্মাকে উদ্ধারের জন্য গান্ধী আবার আইন অমান্ত 
আরম্ভ করলেন। তার আহ্বানে ভারতীয় নারীসমাজও গৃহস্থালী ছেডে সংগ্রামে 
যোগদান করলেন। নিউ ক্যাসেলের কয়লাখনির ভারতীয় শ্রমিকেরা হাজারে 
হাজারে কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে সত্যাগ্রহে ষোগ দিল। 

সত্যাগ্রহী মেয়েদের জেল হলো। গান্ধীর জীবনসঙ্গিনী কন্তরবাঈ জেলে 
গেলেন। সত্যাগ্রহী মেয়ে, বন্দিনী ভালিয়াম্মী জেলজীবনের দুর্ভোগের আঘাতে 
বাইরে এসেও কদিনের মধ্যে মরে গেল, কিন্তু হাসিমুখে । অভিযানের পথে 
একটি মেয়ের কোল থেকে তার শিশু-সম্তানটি শোতের জলে পড়ে অনৃশ্ঠ হয়ে যায়, 
তবু তার পথ চলা৷ স্তব্ধ হয়নি। 

একবার ভোকল্রাস্টে আর-একবার স্ট্যাপ্ডার্টনে, গান্ধীকে ছুবার গ্রেপ্তার ক'রে 
ছু'বারই জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। জামিনে ছাড়া পেয়ে গান্ধী আবার অভিযান 
চালন! করতে থাকেন। 


৪৬ মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


১৯১৩ সালের নভেম্বরের এক অপরাহ্ন হেড্লবার্গ নামক স্থানে একটি ঘোড়ার 
গাড়ী এসে গান্ধীর সম্মুখে থামলো। পুলিশের গাড়ী, গান্ধীকে গ্রেপ্তার ক'রে 
পুলিশ ভ্রুত গাড়ী ছুটিয়ে উধাও-হয়ে গেল। 

তিনমাস জেল হলো গান্ধীর । গান্ধীকে জেলে দিয়ে কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন 
যে, সত্যাগ্রহের আসল মাথাটি কেটে সরিয়ে দেওয়া হলো৷। কিন্তু দেখ! গেল যে, 
অভিষান পূর্বের মতই চলছে । 

কিন্তু ঘটনার আবেগ ধীরে ধীরে একট] শান্ত বিরামের দিকে নেমে আসতে 
থাকে। তার কারণ এ নয় যে, গান্ধীর অভিযাত্রিবাহিনী ক্লান্ত হয়ে এসেছিল । 
স্মাটসের সংঘর্ষপরায়ণ ওদ্ধত্য নত হয়ে এল আপোষের জন্য ৷ তার পরেই নিষ্পত্তি, 
যে নিস্পত্তি দঞ্ষিণ আক্রিকাঁপ্রবাসী গান্ধীর দীর্ঘ একুশ বৎসরব্যাপী সংগ্রামে 
জয়যুক্ত উপসংহার । তিন পাউও মাথা-ট্যাক্স উঠে যায়; ভারতীয় বিবাহ-পদ্ধতি 
আইনতঃ স্বীকৃত হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়ের প্রবেশ সম্পকে 
সার্টিফিকেট প্রথার পরিবর্তন করা হয়। 


দক্ষিণ আফ্রিকার অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত । গান্ধীর মনে ভারতভূমির 
ডাক অনেকদিন আগেই এসে পৌছেছিল। যাই যাই ক'রেও যেতে পারেননি, 
বরং গিয়ে ধার বার ফিরে আসতে হয়েছে । এইবার বুঝলেন, সত্যিই যেতে 
হবে। | 
মধুর স্থৃতি 

দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন গান্ধী । ব্যরিস্টাররূপে বিষয় উপাজনের জন্য 
দক্ষিণ আফ্রিকায় যার প্রবেশ, বাবর সময় সন্ন্যাসীর মত তার রূপ, দেহ ও মন 
ছুই-ই। ন্বর্ণথনির দেশ থেকে তিনি এক কণিকা সোনা নিয়ে গেলেন না। 
ষেন বনম্পতিময় আফ্রিকার ছায়ার সলিগ্চতা ও লবঙ্গোগ্যানের সৌগন্ক্য নিয়ে এক 
শুদ্ধসত্ব নরোত্মের পুণ্যমৃতি চললো দেশের দিকে । 


--“যে আফ্রিকায় আমি একুশ বৎসরকাল কাটিয়েছি, যেখানে অজশ্র মধুর ও 
তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে -আমার জীবনের যাত্রা অগ্রসর হয়েছে, যেখনে 
আমি জীবনের কাম্য কি জানতে পেরেছি, সেখান থেকে বিদায় নেওয়া! বড় কঠিন 
ও বেদনাকর। তবু আমার মনে এই আনন্দ ছিল যে, ভারতবর্ষে গিয়ে গোখ.লের 
অধীনে দেশের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করবে1।* 
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কত মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতা । তার কাছে দুই-ই জীবন দেবতার উপহার । 
তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে শুদ্ধ করেছে, মধুর অভিজ্ঞতা তাকে মধুরতর করেছে। 
সে মাধুর্যের ইতিহাস তার স্বৃতিপটে বর্ণময় আলিম্পনের মৃত কত ছবি একে দিয়ে 
গেছে। 

টলস্টয় আশ্রমের মধুর স্থৃতি। সুদুর রুশিয়ার খধিকল্প মনন্বী টলস্টয় তার যে 
আখাসের বাণী পাঠিয়েছেন, সে আশ্বাস তীর জীবনে এক নতুন তপোবনের ছায়। 
এনে দিল। তিনি প্রতিষ্টা করলেন টলস্টয় আশ্রম। এই নতুন তপোবনে কত 
জাতি ও কত ধর্মের সাথী সেবক ও সহচরের অন্তরঙ্গ হয়ে তিনি ব্রতরূপে কাদ্িক 
অমের চর্চা করলেন। কত অহিংসার পরীক্ষা । কত সেব! ও শিক্ষা। আশ্রমিক 
গান্ধীর তপশ্যার পদ্ধতিই ব। কী অভিনব! এখানে তিনি ছুতারের কাজ, জুতা 
তৈয়ারীর কাজ শিখলেন। পরিচ্ছদ গিরমিটিয়! মজুরের মত। পারিবারিক 
জীবনের নতুন আদর্শ, দাম্পত্য জীবনের নতুন আদর্শ, বিবাহের নতুন আদর্শ__ 
আশ্রমবাপী নরনারী ও শিশুর জীবনে তিনি কত নতুন পরীক্ষা করলেন। 
চিকিৎসার নতুন পরীক্ষা, শিশুশিক্ষার নতুন পরীক্ষা-_মানুষের জীবনের প্রতিটি 
প্রয়োজনের বিজ্ঞানকে তিনি নতুন ক'রে বিচার করলেন। 


তিনি কি ছিলেন, আর কি হয়ে গেছেন, এসব স্থতি সেই বিরাট 
পরিণানাস্তরের এক একটি মধুময় আলেখ্য। গান্ধীর আহ্বানে ফিনিক্স ও 
ট্রান্সভালের ভ।রতীয় জননী-জায়া-ছুহিতার দল যখন সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তত 
হয়েছেন, সেই সময়ের একটি স্মৃতি ঃ 
কম্তরবাঈ--তুমি আর সব বোনদের সত্যাগ্রহে যোগ দেবার জন্য ডেকেছ। 
কিন্ত ছুঃখের কথা, তুমি আমাকে কোন খবর দিলে না। আমার 
মধ্যে কি এমন হুরলতা দেখলে যে আমি সত্যাগ্রহে যোগ দিতে পারবো 
না বলে তুমি মনে করেছ ? 
গান্ধী--তোমাকে দুঃখ দেবার কোন ইচ্ছে আমার নেই, তোমার শক্তিতে 
অবিশ্বাস করার ব্যাপারও এর মধ্যে নেই। তুমি সত্যাগ্রহে যোগ দিলে 
আমি শুসীই হৃব। কিন্তু আমার কথায় তুমি সত্যাগ্রহ করতে যাচ্ছ, 
একথা ভাবতেও আমার ভাল লাগে না। নিজের মন থেকে তাগিদ 
এলে, নিজের সাহসেই এধরনের কাজে অগ্রসর হতে হয়। 
,***এগিয়ে গিয়ে যদি তুমি হার মান, কোর্টে দাড়িয়ে কাপতে থাক, 
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জেলের দুঃখে মুস্ড়ে পড়, তখন আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখ ? 
তখন তোমাকে কেমন ক'রে আমি আশ্রয় দেব? পৃথিবীর সম্মুখে 
আমি দাড়াবোই বা কেমন করে ? 


কম্বরবাঈ-_যদ্দি হার মেনে পালিয়ে আসি, তবে আমাকে ঘরে স্থান দিও না। 
আমি এ লড়াইয়ে যাবই। 

গান্ধী_-আর-একবার ভেবে দেখ। 

কস্তরবাঈ-_বার বার ভাববার কিছু নেই, আমি সত্যাগ্রহে যোগ দেব। 

গান্ধী--এস। 


প্রভুত্বপরায়ণ স্বামী মোহনদাস অস্তহিত হয়ে গেছেন কবেই, এ দৃশ্তে আর 
তাকে খুজে পাওয়া যায় না। দাম্পত্য সম্পর্কের এক নতুন আদর্শ তীর জীবনে 
সফল হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের স্ুথদুঃখের ভাগী, তবু তারা পরস্পরের 
অধীন নয়। জ্্ীর ইচ্ছাকে অগ্রাহ করার অধিকার স্বামীর আছে, তেমনি 
স্বামীর ইচ্ছাকে অগ্রাহ করার অধিকার স্ত্রীর আছে। স্বামী-স্ত্রীর "স্বাধীন? বন্ধন, 
দাম্পত্যধর্মের এই নতুন আদর্শকে গান্ধী আবিফ্ষার করেছেন। 


নতুন সভ্যতার সংহিতা 
শত মধুর স্থৃতিসমাকীর্ণ এই আধ্বিকাভূমি থেকে চলে যেতে বেদনা হবেই, 
কিন্ত ভারতভূমি তখন তাকে ভাকছে। হিন্দ, শ্বরাজের আহবানে তার চিত্ত 
ধ্নিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি মহৎ কীতি করেছেন, কিন্ত তিনি হুয়ং সে 
কীতির চেয়ে মহৎ। তাই বুঝি তার জীবনের রথ নিয়ত ধাববান। তার চিত্তের 
মত তার কর্মক্ষেত্রও নিরস্তর প্রসারিত হয়ে চলেছে । হিন্দ, শ্বরাজ তার এই 
প্রসারিত কর্মক্ষেত্রের পূর্বাভাস। হিন্দ, স্বরাজ তার নবোপলন্ধ সমাজবিজ্ঞান, 
তার থিওরী ও প্র্যাকটিস, তার লক্ষ্য ও পন্থার মূলসুত্রগুলি তিনি স্থির ক'রে 
ফেলেছেন। হিন্দ, স্বরাজ নামে তাঁর এই সংহিতার মধ্যেই তীর ভবিষ্যৎ 
কর্মসাধনার প্রত্যেকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোথায় সভ্যতার গলদ, অবনত 
ভারতের দুঃখের মূল কোথায়? কেন ভারতের রাষ্রীয় ্বাধীনতা চাই, কি পন্থায় 
ও কোন্‌ পদ্ধতিতে ? হিন্দ, শ্বরাজ সংহিতায় তারই বিশ্লেষণ, হি, স্বরাজ এক 
নতুন সভ্যত৷ প্রতিষ্ঠার সন্বল্প ও উদ্চমের বিজ্ঞান। 
“আধুনিক সভ্যতা একটা অধর্ম।*..'এ সভ্যতা নীল “টনি কাছ 
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থেকে গ্রহণ করেছি---.*.ইংরাজের সভ্যতাকে আমরা মেনে নিয়েছি 
বলেই ইংরাজ আমাদের ওপর শাসন করছে ও করতে পারছে ।---*** 
ভারতে ইংরাজশাসন ভারতের ধনীরাই বাচিয়ে রেখেছে ।**.ভারতের 
প্রাণ হলো কোটি কোটি কৃষক ।*-**ভারতের হিন্দু ও মুসলমান 
এক জাতি। ধর্ম ভিন্ন হলেই জাতিত্ব ভিন্ন হয়ে যায় না।*****, 
***আধুনিক সভ্যতা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।*--** বর্তমান সভ্য 
সমাজের উকীল ডাক্তার ও জজ সমাজকে সেবা করে না, সমাজ থেকে 
অর্থ শোষণ করাই এদের কাজ। উকীল ও জজ স্মাজে বিবাদ বৃদ্ধি 
করিয়ে জীবিক নির্বাহ করে ।-**.*.আধুনিক হাসপাতাল রেলপথ 
আদালত কারখানা, এসবের মধ্যে দুর্নীতি কাজ করছে, এসব সমাজকে 
শোবধণ করার ব্যবস্থা । *****, বড় বড় শহর তৈরী করাও মিথ্যা ফাদ 
পাতার ব্যাপার, এর দ্বার ধনীরা গর,বকে লুট ক'রে খেতে সুবিধা 
পায়।*-****শুধু অক্ষর জ্ঞানকে শিক্ষা” বলা যায় না। নৈতিক শিক্ষাই 
প্রথম ও প্রধান শিক্ষা ।**-**.ইংরাজী ভাষার ব্যবহার আমাদের বেশী 
ক"রে দাসত্বে বেধে রেখেছে ১১০০, হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া 
উচিত ।******ভারতবধ থেকে ইংরাজ সরকার এখুনি চলে গেলে আমরা 
অনাথ হয়ে যাব না।-****" আমাদের রক্ষা করার জন্ত আমাদের দেশে 
ইংরাজের থাকার অর্থ আমদের দুর্বল ক'রে রাখা ।..-***গোলাবারুদের 
সাহায্যে আমরা ইংরাজকে সরাতে পারবো ন11-.-**-রাজা যখন 
প্রজার ওপর জুলুম করেন, প্রজার পক্ষে তখন সে রাজার সহযোগিতা 
ছেড়ে দেওয়া উচিত-_-এরই নাম সত্যাগ্রহ ।**.*..যে আইন আমাদের 
বিবেকের বিরোধী তা মান্ত করা মনুষ্যত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। 
বিদেশী পণ্য এবং কলের তৈরী পণ্য বর্জন করে হাতে-তৈরী দেশজাত 
পণ্য সামগ্রী এবং চরক1 ব্যবহার করা উচিত ।******এই শ্যদেশ”র 
ভেতর দিয়ে "স্বরাজ লাভ হবে ।-...*"সত্যাগ্রহ বা আত্মিক শক্তি 
তোপের চেয়ে বেশী শক্তিশালী অস্ত্র ।---*-ম্বাধীনতা ও ম্বরাজ লাভে 
এই সঙ্যাগ্রহ আমাদের সংগ্রামের একমাত্র অস্ত্র হওয়া উচিত।*..*** 
খুনাখুনির পথে ষে স্বাধীনতা আসবে তাতে প্রজাসাধারণের কোন সুখ 
আসবে না। আধুনিক ইংরাজী সভ্যতার রীতিনীতি হলো-_ 
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মানুষের ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি করা, গ্রতিযোগিত। স্থাট্ করা, কর্মহীন অবসর 
সষ্টি করা এবং কর্মের রূপ অশাস্ত ক'রে তোলা, অর্থাৎ সব কাজকেই 
স্পীড বা বেগ ঘ্বারা চালিত ক'রে একটা অতিদ্রততা ও অস্থিরতাকে 
সেবা করা।-.....এর ফলে সভ্যতার চরিত্র বিকৃত হয়েছে।...আধুনিক 
ভারতবর্ষ এই বিরুতচরিত্র সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে।***কিন্তু ভারতের 
নিজ সভ্যতা যা ছিল, সে সভ্যতা ছিল নীতমূলক, তার মধ্যে চরিত্রের 
এই্বর্য ছিল।******ভারতীয় সভ্যতার দৃষ্টি ছিল নীতি দৃঢ় করার দিকে । 
******আধুনিক সভ্যতা ভারতের পক্ষে এক ব্যাধি স্বরূপ ।"...*.এই 
ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে নীতিসম্পন্ন সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করাই হবে ভারতের 
লক্ষ্য ।.....-সত্যাগ্রহ এই লক্ষ্য লাভের উপায়'****.এই লক্ষ্যই হলো 
স্বরাজ। রর 
গান্ধীর “্বরাজ' এক নতুন সভ্যতার আদর্শ, এবং তার স্বদেশভূমি ভারতবধই 
সেই যজ্ঞস্থল যেখানে তাকে নতুন সাধনার হোমশিখা জালতে হবে । 
প্রথম হোমশিখার আলো। 
কিছুদিন পরে, দেশী মিলের তৈরী মোটা কাপড়ের কামিজ ও ধুতি, আর 

আট আনা দামের একটি কাশ্মীরী টুপি, এই পরিচ্ছদে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর 

কামর! থেকে নামলেন এক যাত্রী, বাংলার বোলপুর স্টেশনে । ইনি পুনা থেকে 

আসছেন। এই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীটির সম্পর্কেই ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ দূর 

আমেরিকা থেকে চিঠি দিয়ে খোজ নিলেন__“আশা করি মহাত্মা ও গ্রীমতী গান্ধী 

বোলপুরে পৌছেছেন।” 


এই মহাত্মা কিছুদিন পরে আহমেদাবাদে অন্পৃশ্দের একটি পল্লীর পাশে এক 
আশ্রম স্থাপন] ক'রে তার নতুন সাধনার প্রথম হোমশিখাটি জাললেন। আর সে 
আলোক ছড়িয়ে গেল সবখানে । চম্পারনের দুঃখী কৃষকের জীবন থেকে নীলের 
ঘাগ মুছে গেল। আহ্মেদাবাদের কলের মজুর মালিকের বঞ্চনা থেকে রক্ষা 
পেল। . ও 
মহাত্মা গান্ধী! দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে বিলেত হয়ে ভারতে এসেছেন। 
মুরোপে তখন প্রথম মহাসমরের আগুন জলেছে। এ যুদ্ধেও মহাত্ম! ব্রিটিশ 
সামাজ্যের প্রতি সহায়তা ঘোষণা করেছেন। ভারতবর্ষে এসে তিনি তার 
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শরদ্ধাম্পদ গোখ.লের ভারত সেবক সমিতির? মধ্যে থেকে জনসেবার কাজ নিতে 
প্রস্তত হলেন। কিন্তু গোখলের মৃত্যু হয় এবং মহাত্মাও আর ভারতসেবক 
সমিতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্ত বিশেষ দাবী করলেন না। এর একটা কারণ 
ছিল। “হিন্দ, স্বরাজের, আবিষ্কারক দেখলেন যে ভারতসেবক সমিতির আদর্শ 
ও কর্মপন্থার সঙ্গে তার আদর্শ ও কর্মপন্থার কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। 
সেই কারণে ভারতসেবক সমিতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার মনোভাব রেখেই তিনি 
ভিন্নভাবে উগ্ধমের পথ খুঁজে নিলেন । 

কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপনা করেছেন। দাতাদের 
দানের সাহায্যে এ আঅমের ব্যয় নির্বাহ হয়। কিন্তু এই আশ্রমেই একদিন এমন 
এক লক্ষ্মীর আবির্ভাব হলো, যার ফলে দাতারা৷ দান বন্ধ ক'রে দিলেন । 


দুই লক্ষ্মীর আবির্ভাব 

অস্ত্জ বাপ-মার কোলে চডে ছোট্ট এক অস্ত্যজ মেয়ে আশ্রমে উপস্থিত 
হলো, তার নাম লক্ষ্মী। অস্ত্যজ মেয়ে লক্ষ্মীকে মহাত্বা শুধু আশ্রমেই স্থান দ্রিলেন 
তা নয়, পিতৃন্সেহ দিয়েই তাকে কন্তারূপে গ্রহণ ক'রে নিলেন। এর ফলে হলো, 
ধাদের দানে আশ্রমের খরচ চলতো সেই উচ্চকুলোপ্তব দাতার এই “অনাচার, 
দেখে দান বন্ধ ক'রে দিলেন। কিন্তু এই লক্ষ্মী যে সত্যই মহাত্মার আত্ম । 
মানুষ মানুষকে অস্পৃশ্ত মনে করে, তাও আবার ধর্মের নামে, এই বেদনা তার পক্ষে 
দুঃসহ হয়ে উঠেছিল । “হরি কে জন সব তেঁ অধিকারী”-__এই বাণী বনমর্মরের 
মত তার অন্তরে আকুল হয়ে ছুটাছুটি করেছে। লক্গমী তো তার সেই আকুলতারই 
গ্রতিমৃতি। 

আশ্রমবাসীদের সঙ্গে আলোচন। ক'রে মহাত্ম। সিদ্ধান্ত করলেন ঃ “যদি আমাদের 
সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়, আর আমাদের কাছে যদি কোন অর্থসাহায্য না 
আসে, তবুও আমর! আহমেদাবাদে এ জায়গ। ছেড়ে যাব না। অস্ত্যজ পল্লীতে 
গিয়ে তাদের সঙ্গে থাকবো, আর যা! কিছু পাওয়া যাবে তারই ওপর নির্ভর করে 
থাকবো, কিন্বা! ম্তুরি ক'রে দিন চালাবো | 


আশ্রমের সকলকে নিয়ে অস্ত্যজ পল্লীর অভ্যন্তরে অন্ত্যজরূপেই থাকবার জন্য 
উদ্ভত হলেন মহাত্মা, এমনি সময় আকন্মিকভাবে এক শেঠের আবির্ভাব হলো 
আশ্রমঘ্ধারে। আশ্রমের সাহায্যের জগ্ত মহাজ্মার হাতে তের হাজার টাক! দিয়ে 
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এই অপরিচিত শেঠ চলে গেলেন। তাই মহাত্মাকে আর চলে যেতে হলো না। 
বরং অস্ত্যজ-লম্ষ্মীকে নিয়েই ভাল ক'রে আশ্রম রচনা করলেন এই আহমেদাবাদেরই 
আর একটি স্থানে। 

সবরমতী নদীর বালুকান্তীর্ণ বক্ষে জলশ্োতের রেখা দেখা যায়, দূরে ছোট 
ছোট মর্মরাকুল ঝাউবন, নিকটে সেপ্ট্যাল জেলের মগ্লায়িত প্রাচীর । আর দেখ! 
যায় কারখানার উধধ্বগুখী চিমৃনি, আহমেদাবাদের কলচালিত ধনিকতন্ত্র আকাশে 
কালে নিঃশ্বাস ছাড়ছে । এই কাপড়ের কলের গর্বে গবিত আহমেদাবাদের 
মুখোমুখি মহাত্মার সবরমতী আশ্রমে আর একটি 'লক্্মীর আবির্ভাব হলো-_-চরকা 
লক্্মী। মেশিনের অক্টরশব্বের মুখোমুখি একটি কুটারশিল্পের গুপন। «একজনের 
লাভের জন্য একটি স্থানে বহু পণ্য স্থষ্টি অথবা বহু স্থানে বনহুর দ্বারা পণ্য 
উৎপাদন” ?__-এই ছুই অর্থ নৈতিক তত্বের মধ্যে কোন্টি সবহিত আদর্শের সহায়ক, 
মহাত্মার মনে সে ধারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই তার আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হলো 
চরকা, কোটি কুটারের এখর্ষের প্রতীক । 

মহাত্মার সত্যাগ্রহ তবু এই আশ্রমিক শাস্তি ব্রতচর্ষা ও স্থের্ষের মধ্যেই সীমা- 
বদ্ধ ছিল না। ভারতের নান! দিক থেকেই তার ডাক আসছিল। কখনো বা 
না ডাকতেই নিজে উপস্থিত হচ্ছিলেন, যেখানে মান্থযের অধিকার খবিত হয়েছে। 
নির্যাতিত মানুষ যেখানে প্রতিবাদ করতেও অক্ষম, সেইখানে । চম্পারণের 
শ্বেতাঙ্গ নীলকর চাধী-প্রজাকে নীল চাষ করতে বাধ্য করছিল, অথচ নীল 
চাষ ক'রে যে লাভ হয় তাতে চাষীর পেটের ভাত হয় না। চম্পারণে গিয়ে 
ভারতের কৃষককে সংগ্রামের প্রথম শিক্ষা দিলেন মহাত্মা । সরকারী নিষেধাজ্ঞা 
অমান্ত ক'রে চম্পারণে রইলেন, চাধীকে জাগালেন। তার প্রেরণায় নির্যাতিত 
মুক স্নান মুখে ভাষ! ফুটলে!। গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার চাষীর সভায় নীলকরের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হলে।। শেষ পর্যস্ত নীলের দাগ মুছে গেল, 
সরকার চাষীর দাবী মেনে নিয়ে নীলকরের অন্তায় অধিকার রদ ক'রে দিলেন। 

খেড়াতে অজন্মা, ফসল হয়নি, তবু চাষীর কাছে ট্যাক্স আদায় করছিলেন 
সরকার । মহাত্মা খেড়ার চাবীকে সত্যাগ্রহে উদ্বোধিত করলেন। ট্যাক্স আদায় 
বন্ধ হলে]। 

তখনো ভারত থেকে ভারত সরকারের আহুকূল্যে শ্রমিকের! গিরমিটিয়৷ হয়ে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হচ্ছিল। শ্রমিককে এইভাবে চুক্তিবদ্ধ ক'রে কোন্‌ 
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ক্রীতদাসের জীবনে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার বালান্ুন্দরমের 
সেই রক্তাক্ত মৃতিটি মহাত্মার মনে তখনো! বেদনাময় স্বৃতিরূপে রয়েছে। বোম্বাই 
থেকে জাহাজযোগে ছুঃখী গিরমিটিয়ার দলকে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণের 
ব্যবস্থা হয়েছিল। ম্হাত্রা জাহাজঘাটায় পিকেটিং করলেন। গিরমিটিয়!] 
প্রেরণ বন্ধ হলেো। শেষ পর্যস্ত গিরমিটিয়া প্রথাকে ভারত সরকার রদ করে 
দিতে বাধ্য হন। 


মহাত্মার মক্তুর সংঘ 

আধুনিক সভ্যতা “কলের মজুর” নামে নতুন একটি সমাজ স্ট্টি করেছে, 
তাদের দুঃখের রূপ আর এক রকমের । মহাজ্বা' এই “কলের মজুর; সমাজেরও 
ছুঃখের সন্ধান নিলেন। কলের মালিক মজুরকে অধিকার দিতে রাজী নয়, মজুর 
অধিকার পেতে চায়। কলের মালিক মজুরের স্বার্থকে ছোট ক'রে দেখে, মজুর 
তার নিজের স্বার্থকে বড় ক'রে না দেখে পারে না। মালিকের] সংঘবদ্ধ, মজুরেরা 
বিচ্ছিন্ন । স্থৃতরাং মালিকে মজুরে বিরোধ বাধে, আর বিরোধ বাধলে সংঘবদ্ধ 
মালিকসমাঁজেরই জয় হয়, মজুরের! পরাজয় মানতে বাধ্য হয়। মহাত্মা উপলব্ধি 
করলেন, শুধু মজুরের সংঘবদ্ধতার অভাবই মজুরের পরাজয়ের কারণ নয়, 
মজুরেরা যে পদ্ধতিতে মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তার মধ্যেই গলদ 
আছে। সত্যাগ্রহী মহাআ্সী আহমেদাবাদের মজুরসমাজকে নতুন পদ্ধতিতে 
সংঘবদ্ধ করলেন, এবং সংগ্রামের ষে পদ্ধতি শিক্ষা! দিলেন, তাও অভিনব। 
সত্যাগ্রহের আদর্শে ই এই সংগ্রামের নীতি গঠিত। মালিকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
আহমেদাবাদের মজুরের দাবী নিয়ে এবং মজুরদের নিয়ে সত্যাগ্রহ করলেন 
মহাত্সা। নৈতিক শক্তি ছাড়া মজুরের সংগ্রামও কিভাবে পরাজয়ের দিকে 
অবনত হয়, আহমেদাবাদের মজুর ধর্মঘটের ভেতর দিয়ে তারই প্রমাণ পেয়ে- 
ছিলেন মহাত্মা! । ধর্মঘট করার কিছুদিন পরে মজুরেরা নিজেরাই মনোবল 
হারিয়ে কাজে যোগদানের জন্ত প্রস্তুত হয়েছিল। অগত্যা মন্তুরদের পরাজিত 
মনোভাবের বিরুদ্ধেই তিনি অনশন সত্যাগ্রহ অবলম্বন করেন, যার ফলে 
মজুরের! তাদের প্রতিজ্ঞ পুনরায় নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে, ধর্মঘটও চলতে থাকে । 
কিন্তু মালিকসমাজ বড় দৃঢ়, বড় কঠিন। মহাত্মার সত্যাগ্রহ মজুরের মন 
যেভাবে স্পর্শ করেছে, মালিকসমাজের মনকে কি সেভাবে স্পর্শ করতে 
পারে? 
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একুশ দিন পরে। সবরম্তী নদীর তীরে একটি ঝাউবনের ছায়া, যার নীচে 
মজুরেরা ধর্মঘটের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল, সেইখানে এক বিচিত্র উৎসবের দৃশ্থ 
দেখ! দিল, সত্যি সত্যি "মধুর আপোষের+ দৃশ্ত। মিল মালিকেরা ঝুড়ি ঝুড়ি 
মিঠাই উপহার পাঠিয়েছেন, আর মজুরের! সেই মিঠাই গ্রহণ করছেন। আপোষ 
হয়ে গেছে, মালিকেরা মজুরের দাবী পূরণ করেছেন। 


রাজনীতির ঝঞ্চা 

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসার পর হতে এই পর্যস্ত মহাত্মার 
সেবাব্রতের প্রধান কীতি হলো, ভারতের চাষী-মজুর ও অন্পৃশ্ঠের ছুংখমৌন 
সত্তার উদ্বোধন। ফুবোপে তখনো মহাসমরের আগুন জল্ছে। যুরোপের মুসলিম 
রাজ্য ও জার্মানীর পক্ষতুক্ত সুলতান ব্রিটিশ শক্তির ছ্বারা বিপন্ন, যার- জন্য 
ভারতীয় মুদলমান সমাজের মনও ক্ষুব্ধ ও বিষগন। ভারতের রাজনৈতিক 
সঙ্ঘগুলি ত্রিটিশের প্রতি বিরূপ। আলি ভ্রাতৃদ্ধয় জেলে। হোমরুল আন্দো- 
লনের নেতৃবৃন্দ ইংরাজের রোষভাজন হয়ে আছেন। যুদ্ধের জন্য ইংরাজ সরকার 
ভারতবর্ষ থেকে একদিকে যেমন ধন-জন-পণ্যের অগাধ সাহায্য আদায় ক'রে 
চলেছেন, তেমনই আর একদিকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাবী ও আন্দোলনের 
গতিপ্রকৃতির ওপর সতর্ক ও সংশয়াবিল দৃষ্টি রাখছেন। বিনা বিচারে বন্দী 
করা ও নির্বাসনের আইন জারী ক'রে রেখেছেন। সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের ও 
ব্রিটিশের আচরণের বিরুদ্ধে কোন সমালোচন! বা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলেই 
রেগুলেশন ও অভিন্তান্সের ধারা অনুযায়ী ভাল মত ধরপাকড় চলতে থাকে । 
কংগ্রেস ও মুললিম লীগ উভয়ে মিলে এক শাসনতস্ত্রের খসডা রচন। করেছেন, 
ভারতের স্বায়ত্ুশাসনের দাবী। 

মহাত্র! তখনো! কংগ্রেসের কেউ নন। কিন্তু তাই বলে তিনি রাজনীতির 
ঝড়ঝঞ্ণা থেকে দূরে সরেছিলেন তা নয়। তিনি তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহায়ক, 
তিনি যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছেন। তাঁর রাজনৈতিক দাবীও তিনি ব্যক্ত 
করেছেন-__ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাঘাজ্যের সমান অংশীদার করতে হবে। 

মহাত্মা দিল্লীতে, বড়লাট ল্ চেম্সফোড্ সিমলায়। কেমব্রিজ মিশনের 
এক ধর্মযাজক একখানা চিঠি নিয়ে পৌঁছলেন সিমলায় বড়লাটের কাছে, মহাত্মার 
প্রেরিত চিঠি। 


অমৃতপথযাত্রী ৫৫ 


সাম্রাজ্যের সহায়ক, যুদ্ধের সৈম্ত সংগ্রাহক, এক অকংগ্রেসী জনসেবকের 
চিঠি, বড়লাটের কাছে। কিন্তু এই চিঠিই বস্তুতঃ ১৯১৮ সালের মহাত্মার একটি 
রাজনৈতিক থীসিস বা তত্বসন্দর্ত। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাট নেতৃত্ব নিয়ে 
আবির্ভূত হতে চলেছেন, সেই ভবিষ্যতের আভান এই চিঠির তাৎপর্যের মধ্যেই 
অধধপ্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। হিন্দুংমুসলিম এক্য, মহাম্মার রাজনৈতিক আদর্শের 
পরিকল্পনায় এই আর একটি বড় নীতি, এই চিঠির মধ্যেই তার পরিচয় সুম্পষ্ট 
ভাবে অভিব্যক্ত। কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তিনি তখনো 
বাইরে আছেন, কিন্তু এই চিঠিই কংগ্রেসেব বাঁজনৈতিক দাবীর প্রতি তার 
শ্রদ্ধার স্বীকৃতি । খিলাফতের সমর্থশও এই চিঠিতে । মহায্সা ভারতের রাজ- 
নৈতিক জীবনে যে একটা বৃহৎ ঘটনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এই চিঠি সেই 
প্রস্তুতির পূর্বাভাস । 

“যে সাম্রাজ্যে ভবিষ্যতে পূর্ণ অংশীদাব হতে আমরা আশ রাখি, 
সে সাম্রাজ্কে তার বিপদের সময়ে সাহায্য করা আমার ধর্ম বলে মনে হয়। 
কিন্ত আমাকে একথাও বলতে হয় যে, এইভাবে সাহায্য করার পর আমাদের 
দাবী খুব শীপ্রই পূর্ণ করা হবে, সে আশাও এর মধ্যে রয়েছে। আপনি 
বলেছেন, শাসন-সংক্কারের কথা শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। কংগ্রেস ও 
মুসলিম লীগ উভয়ে সম্মিলিতভাবে যে শাসনতন্ত্রের দাবী করেছে, আপনার 
ঘোষণায় তার স্বীকৃতি থাকবে, জনসাধারণের পক্ষে এই আশা! করার অধিকার 
আছে ।:***** আমার দ্বার যদি সম্ভব হতো, তবে সাম্রাজ্যের এই বিপদের 
দিনে “হোমরুল” ইত্যাদি দাবীর কথা উচ্চারণ না করবাব জন্য এবং প্রত্যেক 
ভারতবাসসীকে সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার জন্য 
প্রেরণা দিতাম ।**"*"কিন্ত দেশের শিক্ষিত সমাজ এ বিষয়ে অল্পমাত্র সাহাষ্য 
করবার পথ নিয়েছেন। জনসাধারণের ওপর এদের প্রভাব খুবই বেশী 
রকম রয়েছে। আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, স্বাযত্তশাসন পাওয়ার 
দাবী ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে পর্যস্ত বিস্তারলাভ করেছে। 
ত্বায়ত্তশাসন ছাড়া লোক সন্তষ্ট হবে না। হ্বায়ত্ুশাসন পাওয়ার জন্ত যে 
কোন ছুঃখকে বরণ করতে জনসাধারণ আর কুন্ঠিত নয়। যদিও সাম্রাজ্যের 
জন্য লোক দিয়ে ষতট] সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন, তা দেওয়া প্রয়োজন মনে 
করি, তবুও আথিক সাহায্যের সম্পর্কে সে কথা বল! যায় না। ভারতবধ 


৫৬ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি . 


এরই মধ্যে যে আর্থিক সাহাষ্য দিয়েছে, তা তার শক্তির অতীত ।*,..., 
বর্তমানে আমরা স্বাশ্রাজ্যের সমান অংশীদার নই। ভবিষ্যতে আমাদের 
এইরকম অংশীদার করা হবে, সেই আশার উপর নির্ভর ক'রেই আমরা 
যুদ্ধে সাহায্য করছি। অবশ্ত, আমাদের আশ! পূর্ণ করা হবে, আখনাদের 
সঙ্গে এইরকম সর্ত ক'রে আমি সাহাযা করতে চাই না। কিন্তু যদি আশ! 
পূর্ণ না হয়, তবে সাম্রাজ্য সন্ধে এ পর্যন্ত যে ধারণ! ক'রে এসেছি, তা ভ্রান্ত 
ধারণা বলে প্রমাণিত হবে। আপনি এ সময় ঘরোয়! ঝগড়ার কথা ভুলে 
যাবার জন্য আমাদের বলেছেন। কিন্তু আপনার কথার অর্থ যদি এই হয় যে, 
সরকারী কর্মচারীদের জুলুম ও দুষ্ধার্য চুপ ক'রে সহ করতে হবে, তবে সেটা 
করা! আমার পক্ষে অসম্ভব বলে জানবেন ।:** চম্পারণে ও খেড়ায় আমি 
যে ধরণের কাজ করেছি, সে ধরণের কাঁজ যদি আমাকে বন্ধ করতে বলেন, 
তবে বলবে! যে, আপনি আমাকে নিজের শ্বা বন্ধ করবার জন্ত বলছেন। 
আমি যদ্দি অস্ত্রশক্তির বদলে প্রেমবল ও আত্মিক শক্তিকে ভারতবর্ষে 
লোকপ্রিয় আদর্শ ক'রে তুলতে পারি, তবে আমি জানি যে, আমার এই 
ভারতবর্ষ সারা জগতের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির বিরুদ্ধে দাড়িয়ে লড়তে পারবে। 
সেইজন্য নিজের ওপর “ছুঃখের আঘাত বরণ ক'রে নিয়ে সংগ্রামের নীতিকে 
আমার জীবনে সত্য ক'রে তুলবার জন্য আমার সত্ব সর্বদা তৎপর হয়ে 
থাকবে। অপরকেও এই নীতি গ্রহণ করার জন্চ আমি সর্বদা আহ্বান 
করবো ।--****পরিশেষে, মুসলিম রাজ্যগুলির ভবিষৎ অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত 
একটা আশ্বাস দেওয়ার জন্য আপনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে প্রস্তাব 
করবেন, এই আমার অনুরোধ । আপনি জানেন, এ বিষয়ে ভারতের সকল 
মুসলমানের মন দুশ্চিন্তিত হয়ে আছে। নিজে হিন্দু হয়ে মুসলমানের প্রয়োজন 
সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারি না। তাদের দুঃখ আমাদেরই ছুঃখ। মুসলিম 
রাজ্যের স্থায়িত্বের দাবী স্বীকার করা এবং ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশামনের দাবী 
ত্ববকার-__এই সমস্তের উপরেই আপনাদের সাম্রাজ্যের কুশল নির্ভর করে |" 
ঠিক এক বছর পর। এপ্রিলের এক মধ্যান্ছে উত্তপ্ত ধূলিঝড়ের ভেতর দিয়ে 
একটি মালবাহী ট্রেন চলে যাচ্ছিল উত্তর ভারতের প্রান্তর পার হয়ে-_মথুর1 থেকে 
বোশ্বাই। এই ট্রেনের একটি ওয়াগনে সশস্ত্র প্রহরিবেষ্টিত মহাত্মা । ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের সহায়ক ও যুদ্ধে সৈম্ত সংগ্রাহকের এ কোন পুরস্কার ? 


অমুতপথযাত্রী ৫৭ 


এই একটি বছরের মধ্যে পৃথিবীর ঘটনাবলীর ক্রুত পরিবর্তন হয়ে গেছে। 
মুরোপের রণক্ষেত্রে আর ধূমানলের প্রমত্ত সংহারলীলা নেই, ভাসাইয়ে শাস্তি ও 
সন্ধির আসর, ব্রিটিশ তার সাহ্রাজ্য-সঙ্কট পার হয়েছে। 
জাগ রে চিত্ত জাগ রে 

সঙ্কট দেখা দিয়েছে ভারতের বাঁজনৈতিক জীবনে । ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বহু 
নিন্দিত রাউলাট বিলকে আইনে পরিণত করলেন। রাউলাট আইন প্রবর্তনের 
দ্বাবাই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাদের মনোভাবের ন্বরূপটি প্রকাশ ক'রে দিলেন। 
জনমতের বিরুদ্ধে আইন ও অস্ব্ের জোরে অবাঞ্ছিত শাসনতস্বরকে চালিয়ে যাবার 
এই নতুন উদ্ভোগ, ভারতের মুক্তির পথে চিবকালেব অবরোধ স্ষ্টির প্রয়াস বল! 
যায়। এরই বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সংগ্রাম ম্ঘুর্ত হয়ে উঠলো । সে সংগ্রামের 
অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধী । তাই তাকে বন্দী করে প্রহরীর দল নিয়ে চলেছে। 


কিন্ত রাউলাট আইনকে বেশী এঁতিহামিক মর্যাদা! দেবার কোন কারণ নেই। 
রাউলাট আইন না হলে কি এ সংগ্রাম দেখা দিত না? এ কি শুধু রাউলাট 
আইন বিরোধী সংগ্রাম? ত্রিটিশের বহু আইন ভারতবর্ধকে বহু দুঃখ দিষেছে, 
কিন্ত তার জন্য আসমুদ্রহিমাচল আলোড়িত হয়ে উঠেনি। ভাবতের ইতিহাস 
এক মহা পরিণামের জন্য প্রস্তত হয়েই উঠেছিল, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্ত। 
রাউলাট আইন সেই এঁতিহাসিক আবেগকে স্থধঘোগ দিল স্ফৃর্ত হয়ে উঠতে । 


তবু একটা কথা বাকী থেকে যায়। ভারতের জনতার চেতনা তৈরী 
হয়েছিল, রাউলাট আইনও ছিল, কিন্তু এই তো সব নয়। এই দুই ঘটনাকে 
এক পরিণামে গ্রথিত করার জন্য এক গুণীর প্রয়োজন ছিল। রাউলাট আইনকে 
কেন্দ্র ক'রে ভারতীয় জনতার এতিহাসিক চেতনাকে যে স্ফুরিত করতে পার! যায়, 
এই তত্ব উপলব্ধি করার মত অনুভব কি কারও ছিল? ছিল একজনের, তিনি 
মহাত্মা গান্ধী। 


প্রাউলাট বিল আইনে পরিণত হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে শুধু 
ভাবছিলাম। এই ভাবন! নিয়ে রাত্রে ঘুমোলাম। ভোর হবার আগেই 
ঘুম ভেঙ্গে গেল। আধঘুমের মধ্যে যেন স্বপ্নের ভেতর আমার কতব্য 
সম্বন্ধে একটা ধারণার উদয় হলো। আমি রাজাগোপালআচারীকে 
ডেকে বললাম--আমি গতরাত্রের স্বপ্সের মধ্যে আমার কঙব্যের 


৫৮ মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


সন্ধান পেয়েছি। এ আইনের প্রত্যুত্তরে দেশ জুড়ে হরতাল করতে 
হবে। সত্যাগ্রহ আত্মশুদ্ধির যুদ্ধ, ধর্মযদ্ধ। স্থৃতরাং শুদ্ধির হারাই এই 
ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত। এদিন সকলে উপবাস করবে ও কাজ- 
কর্ম বন্ধ রাখবে ।” 
মহাত্মা দেশের সর্বমাধারণের কাছে আবেদন জানালেন-_-রাউলাট আইনের 
প্রতিবাদে ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতাল পালন করতে হবে। মহাত্মার 
আবেদনে নিঝ রের স্বপ্রভঙ্গ হলে! । বোম্বাই, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, ভারতের 
শত শত জনপদে হরতাল। কাজ বন্ধ, দোকান বন্ধ, শত শত জনপদে হাজার 
হাজার লোকের শোভাযাত্রা, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতিবাদসভা, মাঠে ময়দানে 
নদীমুখে সমুদ্রতীরে মন্দির-চত্বরে ও মসজিদ-প্রা্গণে। 
ভারতভূমির লক্ষ লক্ষ মানুষ, তাদের চক্ষে যোদ্ধার উৎসাহ, হাত অস্ত্রহীন । 
কিন্তু অন্তরে যে উদ্দীপনা, তার মধ্যে রাউলাট আইনের কথা তুচ্ছ। ইংরাজ 
শাসনের অবসান হউক, এই কথাটাই সে উদ্দীপনার মর্মবাণী। 
ব্রিটিশ শাসক এ দৃশ্তকে সহ করতে পারেনি, পারবার কথা নয়। লাহোর 
অমৃতসরে জনতার উপর গুলী বধিত হয়, দিল্লী, বোম্বাই ও আরও বছ জায়গায় 
সভা ও শোভাযাত্রার ওপর ব্রিটিশের গায়ের জোরের দাঁপট ভালভাবেই জাহির 
করা হয়। লাহোর ও অম্বতসরের অবস্থার কথা শুনে ও পাঞ্ধাব নেতাদের 
আমন্ত্রণে পাঞ্জাবে যাচ্ছিলেন মহাত্মা; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁকে পাঞ্জাবে প্রবেশ 
করতে নিষেধ করেন। ৭ই এপ্রিল তারিখে মহাত্মাকে গ্রেপ্তার ক'রে এক 
মালবাহী ট্রেনের ওয়াগনে বসিয়ে বোস্বাইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া! হয়। 


হাম্বা গান্ধীর গ্রেস্তারের সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মালবাহী 
ট্রেনের ওয়াগনের ভেতর বঙ্গিয়ে প্রহরী দিয়ে ঘিরে ধাকে নিয়ে যাওয়! হচ্ছিল, তিনি 
যে ভারত জনচিত্তের সিংহাসনে সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হয়ে গেছেন, এই বাস্তব 
সত্যটিকে তখনো ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রভূসমাজ বোধহয় বাস্তব বলে শ্বীকার করতে 
কুষ্টিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তব সত্য একটু বেশ রড হয়েই দেখা দিল। 
মহাত্মার গ্রেপ্তারের সংবাদে ক্লোন কোন স্থানে জনতা উত্তেজিত হয়ে যে সব হিংসা 
ও আক্রমণের প্রমাণ দিল, সে সব সত্যাগ্রহীর উপযুক্ত আচরণ ছিল না। 
বিরামগ্রামে একজন সরকারী কর্মচারী খুন হয়, নড়িয়াদ নামক স্থানে ও 
আহমেদাবাদেও জনত৷ নানারকম আক্রমণমূলক কাজে প্রবৃত্ত হয়ে উঠে। জনতার 


অসৃতপথযাত্রী ৫৯ 


এই প্রমত্ততার উত্তরে গভর্ণমেণ্টের প্রমত্ততাঁও মাত্র! ছাড়িয়ে যায় । আহমেদাবাদে 
“মার্শাল ল' জারি কর! হয়। ব্রিটিশ সিংহের লাল নখর প্রতিশোধের স্পৃহায় বহু 
রক্তপাতের আয়োজন করতে থাকে । 


সমস্ত ঘটনার গতি নিরীক্ষণ করলে এর মধ্যে তিনটি বাস্তব তথ্যের সাক্ষ্য 
পাওয়া যাবে। প্রথম, ভারতে জনতার মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ষা জাতীয় চেতনা- 
রূপে জাগ্রত হয়েছে। দ্বিতীয়, মহাম্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব এক বিরাট শক্তিরূপে 
জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। তৃতীয়, জনসাধারণ অহিংস 
সত্যাগ্রহ করবার মত যোগ্যতা লাভ করেনি । 


শুদ্ধ মত ও শুদ্ধ পথ 


হিমালয়প্রমাণ ভুল! নড়িয়াদে জনতাকে শান্ত করতে গিয়ে মহাত্ব! এই 
কথাটি প্রথম উচ্চারণ করলেন। কার ভুল? মহাত্মা! গান্ধীর । কিসের ভুল? 
সত্যাগ্রহের জন্য যারা যোগ্য হয়ে উঠেনি, সত্যাগ্রহ সম্থন্ধে যে জনতার মনে 
সুম্পষ্ট বা মোটামুটি কোন ধারণ] দেখ! দেয়নি, সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যারা কোন শিক্ষ] 
গ্রহণ করেনি, তাদের কাছে সত্যাগ্রহের আবেদন যিনি জানিয়েছেন তিনিই তার 
ভুলকে “হিমীলয়প্রমাণ' বলে জগৎসমক্ষে প্রচার ক'রে দিলেন। 


যে কোন দেশের রাজনৈতিকের দৃষ্টিতে ভারতীয় জনতার হিংসাত্ক 
আচরণকে দৌষাবহ বলে মনে হবে না। এক বিদেশী রাজশক্তির অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে জনতা দুঃসাহসের সঙ্গে যেসব দাঙ্গাহাঙ্গামা বা 
হিংসাত্মক সংঘর্ষের প্রমাণ দিয়েছিল, সেটাকে একটা সার্থক পলিটিক্যাল কীতি 
বলেই মনে কর! ও তার জন্তে গর্ব করা পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত পলিটিক্সের নিয়ম। 
অথচ মহাত্মা গান্ধী তার মধ্যে দোষাবহতা দেখলেন এবং নিজেকে পরভপ্রমাণ 
ভুলের অপরাধী বলে মনে করলেন। 


এর মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরই জীবনচর্যার ছুটি নীতির অভিব্যক্তি রয়েছে । ভ্রাস্তি 
্বীকার করাকে চিত্রশুদ্ধির একটি উপায় বলে তিনি মনে করেন। ভ্রান্তি স্বীকার 
ক'রে হৃদয়ের কপাট খুলে দেওয়ার সার্থকতা তিনি কৈশোর ও তরুণকালের মনের 
আবেগ দিয়েই বুঝেছিলেন। সেই আবেগ বহু পরীক্ষায় শুদ্ধ হয়ে এখন নীতিরূপেই 
তার মনে ঠাই নিয়েছে। তারপর, লক্ষ্য ও উপায়ের' মত, ও পথের 


৬৬ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


আত্মীয়তার নীতি ! লক্ষ্য ও উপায়, উভয়ই তার কাছে সমান শ্রদ্ধার বিষ্য়। মহৎ 
লক্ষ্যের জন্য মহৎ উপায়, শুদ্ধ মতের জন্ত শুদ্ধ পথ। 


লক্ষ্য ও উপায় এক অখণ্ড সম্পর্কে যুক্ত। উপায় শুদ্ধ না রাখলে শুদ্ধ লক্ষ্যে 
পৌছানো! যায় না। মহাত্মা! গান্ধীর আদর্শ ও জীবনের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে 
এই কথাই মনে হবে যে, পথ শুদ্ধ ক'রে রাখাই তাঁর কাছে একটা লক্ষ্য । শুদ্ধ পথে 
থাকাই একটা শ্রেয়ঃ, আনন্দ ও সফলতা । এবং এ সত্বেও লক্ষ্যে যদি পৌছাতে 
না পারা যায়, তার জন্যে কোন দুঃখ নেই। 


হরতাল পালিত হলে।। এইটাই তার কাছে একমাত্র প্রাধিতব্য ছিল না। 
কিভাবে পালিত হলে]? সেই ভাবের মধ্যে হিংসা আক্রোশ এবং হঠাৎ-দুঃসাহসের 
ভীরুতাও ছিল। মহাত্মা লক্ষ্য করেছিলেন, আহমেদাবাদে “মার্শাল ল? বা সামরিক 
আইন জারী হবার পর জনতা! তার কঠোর প্রতাপে কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল । 
জাতি নির্ভয়ের দীক্ষা তখনো পায়নি । 

মহাত্মা থামলেন। তার নিজের হাতে জালানো উৎসাহের শিখাটি নিজেই 
নিভিয়ে দিলেন। কারণ সে শিখা থেকে আলোকের চেয়ে জালাই বেশী ক'রে 
বিচ্ছুরিত হয়েছিল। মহাত্মা, সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার ক'রে নিলেন, এবং প্রায়শ্চিত্ব- 
স্বরূপ তিনদিনের উপবাস করলেন । 


বুদ্ধপুণিমার দিন 

সেদিন বুদ্ধ পুণিমা, ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল সবরমতীর আশ্রম কুটারে 
মহাত্মা উপবাসব্রতে সমাসীন। চিত্তের গভীরে তিনি শুদ্ধ পথের সন্ধান করছেন। 
শুধু নিজের জন্য নয়, জাতিকে সেই শুদ্ধ পথের দীক্ষা দেবেন কেমন ক'রে? কি 
উপায়ে? 

ঠিক এই একই দিনে, সবরমতীর মর্মরাকুল ঝাউবন থেকে অনেক দুরে 
ভারতভূমিরই একটি শাস্ত উদ্যানের বুক্ষচূড়া থেকে পাখির দল হঠাৎ আতঙ্কে উড়ে 
পালিয়ে গেল, আর মাটির ওপর প্রবাহিত হয়ে গেল শত শত নরনারী ও শিশুর 
শোণিতন্নোত। জালিয়াওয়ালাঁবাগে এক জনসভার ওপর জেনরেল ডায়ার সৈন্য 
নিয়ে অতকিতে আক্রমণ করেন। সৈনিকের! গুলিবর্ষণ করে, যতক্ষণ না গুলি 
ফুরিয়ে যায়। | 

জালিয়ওয়ালাবাগ থেকে রক্তন্গাত জ'তির বেদনা নিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের 


অমৃতপথযাত্রী ৬১ 


আরম্ত- দ্রুত তীব্র আকুল ও আবেগময়। জালিয়াঁওয়াল! থেকে আর, 
চৌরিচৌরাতে শেষ, ভারত ইতিহাসের এক ক্রান্তিপথ। 

আশ্রমের প্রশান্ত ছাঁয়াপথ থেকে এই ক্রাস্তিপথে মধ্যাহ্হূর্বরূপে দেখ! দিলেন 
মহাত্মা গান্ধী । পাণ্রাবে 'সামরিক আইনের" হৃদয়হীন শাসন জনসাধারণের জীবনে 
নিষধাতন ও অপমান চরম ক'রে দিয়ে গেছে। পাঞ্জাবের শহরে শহরে ও গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে মহাত্মা এই নির্যাতনের বিবরণ সংগ্রহ করলেন। গবর্ণমে্টের তরফেও 
হাণ্টার কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল পাঞ্জাবের *হাঙ্গামা' তদন্তের জন্য । কিন্তু মহাত্মা 
গান্ধী ও কংগ্রেস নেতারা এই কমিটি বয়কট করাই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। 

মহাত্মা এখনে! কংগ্রেসের কেউ নন্‌। কংগ্রেস তার হাতে মাঝে মাঝে যে 
কাজের ভার তুলে দিচ্ছেন, তিনি তারই দায় গ্রহণ করেছেন। জাতির এই সঙ্কট- 
কালে কংগগ্রস নেতাদের মন স্রস্থির ছিল না। কংগ্রেসের একদল নতুন শাসন 

ংস্কার পছন্দ করেন, আর এক দল একেবারে বর্জন করার কথা বলেন। যারা 

আজ বর্জন করার কথা বলেন, তারা আবার কদিন পরেই গ্রহণের কথা বলেন। 

এর পর কংগ্রেসের সঙ্গে মহাত্মার সম্পর্ক ঘনিষ্তর হয়ে এল। কংগ্রেস 
মহাত্সাকে জালিয়াওয়ালাবাগের স্থতিরক্ষা কমিটির অন্যতম ট্রা্টিরপে নিয়োগ 
করলেন। কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র নতুন ক'রে রচনার জন্যও মহাত্মার ওপর ভার 
দেওয়া হলো । কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর এই 
প্রথম প্রবেশ । যেমন কংগ্রেসের সঙ্গে, তেমনি খিলাফৎ সম্মেলনের সঙ্গেও যুক্ত 
হলেন মহাত্মা। প্রথম নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনে মহাত্মাই সভাপতিত্ব 
করেন। 
সুন্দর ঝাড় 

হাণ্টার কমিটির রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে, এই রিপোর্টে সরকারী 
কুকীতিকে প্রচ্ছন্ন করার অপপ্রয়াস দেখে মহাত্মার মনে খুবই আঘাত লাগে। সে 
আঘাতে যেন ভারতের ভাগ্যপটেই বিছ্যৎ স্ুরিত হয়। 

থিলাফৎ সাব-কমিটির বৈঠক, ২৮শে নভেম্বর ১৯২০, ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] হলো৷। কিন্তু শুধু ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট কর! ছাড়! কি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আর কোন পদ্ধতি নেই? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
অস্তিত্বে অবিলম্বে আঘাত কর! যায় এমন কোন্‌ উপায় আছে? খিলাফৎ সাব- 
কমিটির নেতাদের মধ্যে অনেকে বার বার এই প্রশ্নই করছিলেন। 


৬ু২ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


আর কোন্‌ পদ্ধতি? আকন্মিকভাবেই মহাত্মার মুখে একটি কথা ধ্বনিত 
হলো _-নন্কো-অপারেশন ! অসহযোগ ! গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা! না করা। 
গবর্ণমেশ্টের চাকরী ক'রে, গবর্ণমেশ্টের দেওয়া খেতাব গ্রহণ ক'রে, গবর্ণমেন্টের 
আদালতে বিচার গ্রহণ ক'রে আমরা গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করছি। বলতে 
গেলে আমাদেরই এই সহযোগিতা স্বীকৃতি ও পরিচর্যার ভিত্তির ওপরেই গবর্ণমেপ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই ভিত্তি সরিয়ে নিলে গবর্ণম্ণ্টেও সরে যাবে। 


অসহযষোগ--সংগ্রামে এই নতুন মন্ত্র জাতির চিত্ত স্পর্শ করে। মহাত্মা 
কৈজর-ই-হিন্দ পদক গবর্ণমেণ্টকে ফেরৎ দেন। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ তারই 
«দেশবামীর শোণিতে সিক্ত নাইট উপাধি বর্জন করেন। 


এইবার কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই মহাত্মার আবির্ভাব অধিনায়করূপে। মহাত্মা 
গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব, মহাত্ম! গান্ধীর রচিত নিয়মতস্ত্রের খসড়া এবং মহাত্মা 
গান্ধীরই প্রস্তাবিত স্বরাজ আদর্শকে কংগ্রেস লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে। আর 
পন্থা? “শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস উপায়ে” । শুধু তাই নয়, মহাত্মা গান্ধীর কর্ম- 
সাধনার প্রধান তিনটি বিষয়ও কংগ্রেস গ্রহণ করে- হিন্দু-মুসলমান এক, 
অম্পৃশ্ঠতা নিবারণ ও খাদি গ্রচার। কংগ্রেসকে তিনটি শক্তির উৎসের সন্ধান 
দিয়ে, কংগ্রেসের লক্ষ্য ও পন্থার প্রকৃতি শুদ্ধ ক'রে দিয়ে এবং কংগ্রেসকে নতুনভাবে 
তৈরী ক'রে নিয়ে তবে মহাত্স। গান্ধী প্রস্তুত হলেন। এর পর থেকে কংগ্রেসের 
ইতিহাস মহাত্মা গান্ধীরই বহুবিস্তৃত কর্মসাধনার একটি বুহৎ অধ্যায়। 


অসহযোগ আন্দোলন, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর এই যুদ্ধ পৃথিবীর 
সংগ্রামের ইতিহাসেরই এক অভিনব ঘটনা। যুদ্ধ__কিন্তু উৎসবের মত তার 
রূপ। সহম্রের চেতন! দিয়ে সম্ভীবিত, সহত্রের নিঃশ্বাসে আন্দোলিত এক সুন্দর 
ঝড় যেন ভারতের মালিন্যের জঞ্জাল এতদিনে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে । দিকে 
দিকে অগ্নিশিখার বিস্তার দেখা দেয়, এ আগুন সংহারোন্ত্ত কামান-বন্দুকের 
আগুন নয়, বিদেশী কাপড়ের চিতাবহ্ি। এ যুদ্ধে বিস্ফোরকের রূঢ় শব 
শোনা যায় না, শোনা যায় বিশ লক্ষ চরকার গুপ্রন। এই যুদ্ধেই মহাত্মা জাতির 
হাতে ত্রিবর্ণরঞ্িত চরকালাঞ্চিত পতাকাটিও তুলে দিলেন। তিনি স্বয়ং বাহিরের 
মৃতিতেও দেখা দিলেন অভিনব রূপে। শুদ্ধ খাদির কটিবাস পরিহিত ভারতের 
চাষীর মৃতিতে। 


অমৃতপথযাত্রী ৬৩ 
কে কার বিচার করে? 


সুন্দর ঝড় উৎসবের রূপে নিজের *রণামের পথে এগিয়ে চলেছিল । হ্ঠাঁৎ এক 
জায়গায় এসে এই ঝড়ের রূপ বদলে গেল । উৎসবের বূপে নয়, হিংন্্র উল্লাসের 
রূপে। চৌরিচৌরায় বাইশজন পুলিশ কর্মচারীকে জনতা পুড়িয়ে হত্যা করলো । 
যে ঝড়কে মন্ত্রপৃত ক'রে তিনি ভারতের বাতাসে সঞ্চার করেছিলেন, তিনিই 
সে ঝড় প্রত্যাহার করে নিলেন এবং পাঁচ দিন অনশন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। 
কিন্ত আরও কিছু বাকী ছিল। 


তিনি অপরাধী । “রাজদ্রোহ” করেছেন, ভারতের মানুষকে রাজদ্রোহে 
প্ররোচনা দিয়েছেন। তিনি ভারতের শাস্তি ভঙ্গ করেছেন। তিনি ভারত 
গবর্ণমেন্টের পীনাল কোডের ১৪৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত আসামী । 
স্থতরাং ব্রিটিশ আদালতে ব্রিটিশ বিচারকের সম্মুখে আসামীরূপেই তাকে একদিন 
দেখা গেল, শাস্তি গ্রহণের জন্য মাথা পেতে দিয়েছেন । হেমলকের পাত্র হাতে 
সক্রেটিস ও রোম্যান বিচারক পাইলেটের সম্মুখে শৃঙ্খলিত অপরাধী যীশুখুষ্টের 
প্রতিচ্ছবিকে প্রত্যক্ষ করার স্থযোগ পেল বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী । 


ব্রিটিশ আদালত, বিচারক ক্রমফিল্ড, সম্মুখে অপরাধী মহাত্মা । তবু সে দৃশ্য 
দেখে বোঝা যায় না, কে অপরাধী-_আর কে বিচারক । ব্রিটিশের আদালতে 
অপরাধী মহাত্মা গান্ধী? অথবা মনুষ্যত্বের আদালতে অপরাধী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ? 


আসামী মহাত্মা বললেন £ 
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- আইন অনুসারে ষে কাজ স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ বলে গণ্য কর! হয়, এবং 
সেই অপরাধের জন্থ চরম শাস্তি দেবার যে বিধান আছে, আমি খুসী মনে সেই 
শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছি এবং সেই শাস্তি কামন। করি। 
বিচারক ব্রমফিল্ড অপরাধী মহাত্মাকে শাস্তি দিলেন ঠিকই, ছয় বৎসরের 

কারাবাসের আদেশ। কিন্তু শাস্তি দিতে গিয়ে যা বললেন, সেকথ! সেদিনের 
ব্রিটিশ বিচারকের কথা নয়। পৃথিবীতে এক মহাত্মা আবিষ্ভূত হয়েছেন, তার 


৬৪ মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


নাম গান্ধী, এই এঁতিহাপিক স্বীকৃতি সেই ব্রিটিশ বিচারকের মুখ দিয়েই সেদিন 
ধবনিত হলে! । বিচারক ক্রমফিল্ড বললেন £ 
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- আমি একথা মন থেকে ভুলে যেতে পারছি না যে, আমি এপর্স্ত 
জীবনে যত মানুষের বিচার করেছি এবং ভবিষ্ততে যত মানুষকে বিচার 
করতে হবে, সেই সব মানুষের মত একজন মানুষ বলে আপনাকে গণ্য 
করা যায় না.--*****" আপনার লক্ষ লক্ষ শ্বদেশবাসীর চক্ষে আপনি এক 
মহৎ দেশপ্রেমিক ও মহৎ জননায়ক | রাজনীতির ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে 
যাদের মতভেদ আছে, তারাও আপনাকে এক মহান্‌ আদর্শের মানুষ বলে 
মনে করে। শুধু তাই নয়, আপনাকে অতি উচ্চ মহাপুরুযোচিত জীবনের 
মানুষ বলে মনে করে। 
দুর্গম পথে নচিকেতা 

আদালতের কাঠগড়া থেকে মহাপুরুষ নেমে এলেন অপরাধীরুপে শাস্তি স্বীকার 
ক'রে, আর য়েরোড়া কারাগারকে গ্রহণ_করলেন “মন্দির, রূপে । এই য়েরোড়া 
মন্দিরের নিভৃতে সত্যাগ্রহী প্রতি মুহূর্তের চিন্তায় শুধু আলোকের পথ খু'ঁজছিলেন। 
সত্যাগ্রহীর যাত্রার ক্ষান্তি নেই, তবে প্রতীক্ষা আছে। এ বন্দীর সত্যাগ্রহীর 
চিত্রকে বরং আরও বৃহৎ ও আরও মহৎ উৎসর্গের জন্ত প্রস্তুত ক'রে দিল। 
বন্দী মাজা! উপলব্ধি করলেন £ 

“আমার সম্মুখে এখনও সেই পথ পড়ে রয়েছে, যে পথ অতি দুর্গম 
এই পথ আমাকে পার হতে হবে। নিজেকে একেবারে রিক্ত ক'রে দিতে 
হবে।” | 
য়েরোড়া কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মহাত্ম। বাহিরে এসে আবার যখন পথের 

ওপর ধরাড়ালেন, তখন ১৯২৪ সালের মার্চ মাস। হ্বরাজের জগ্য ছুর্গম পথেই নব 
নচিকেতার যাত্রা হ্থকু হবে, সেজগ্ত তৈরী হয়েই তিনি এসেছিলেন। কিন্ত 


অম্তপথযাত্রী : ৬৫ 


দেখলেন, পথ তো! ছুর্গমই, তার ওপর শোণিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে। হিন্দু 
মুসলমানের মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনিমুখরিত যে ভারতবর্ষকে কিছুদিনের জন্য বাইরে 
রেখে তিনি য়েরোড়৷ কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন, ফিরে এসে দেখলেন সে 
ভারতবর্ষ হিন্দুমুসলমানের হানাহানি আর বিদ্বেষে জর্জরিত । দিল্লী, গুলবর্গা, 
নাগপুর, লক্ষষৌ, সাজাহানপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, কোহাট--আরও কত 
জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ1! হয়ে গেছে । বহু সাধনায়, বহু নিষ্ঠা দিয়ে, সকল মনের 
মাধুরী মিশিয়ে শিল্পী যে রূপময় মৃতি তৈরী করেন, সেই মৃতিকে চূর্ণ হতে দেখলে 
শিল্পীর যা দুঃখ, স্বরাজের রূপকার মহাত্মা সেই দুঃখ পেলেন । 


কিন্ত সত্যাগ্রহীর ধর্মে পিছিয়ে পড়ার কোন নীতি বা কূটনীতি নেই। মহাত্মা 
অনশন গ্রহণ ক"রে প্রায়শ্চিত্ত করেন, এবং বলতে পারা যায়-_ প্রস্তুত হন। 


সাইমন কমিশন এসে ভারতের যোগ্যতা! একবার তদস্ত ক'রে চলে গেলেন 
এবং তারপরেই ব্রিটিশ সরকার তাদের ইচ্ছা ঘোষণা করলেন- “ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
অধীনে দায়িত্বশীল ও প্রগতিশীল একটি শাসনতস্ত্র ভারতবর্ষকে দেবার জন্য 
আয়োজন করা হচ্ছে । এর মধ্যে “্বরাজের কোন অঙ্গীকার নেই। কিন্ত 
সত্যাগ্রহী স্বরাজকে উপহাররূপে কারও হাত থেকে পেতে চান না। মহাত্মা 
দুর্লভকে দুর্গম পথে এগিয়ে গিয়ে গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হন। ১৯২৯ সালের 
ডিসেম্বরে মহায্মার কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীও 
ঘোষণ! করলেন। | 


একমুষ্টি লবণীক্ত স্মৃত্তিক। 

এবং তার কিছুদিন পরেই আরব সমুদ্রের তীরে ভাণ্ীতে যাছুকরের মত এক 
মুঠো লবণাক্ত মৃত্তিকা তুলে নিয়ে দাড়ালেন মহাত্মা, যার ফলে সারা ভারতবর্ষে 
বিপ্লবের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল। সবরমতী থেকে ডাণ্তী-_ছু'শো মাইল পথ। 
আইন অমান্তের সংকল্প নিয়ে এক কৌপীনবন্ত বৃদ্ধ উত্তপ্ত ধুলি ও রৌত্রের জাল! 
ভেদ্দ ক'রে যখন চলতে ্থরু করলেন, তখন তামাম হিন্দুস্থান উথলে উঠলো ঠিকই । 
দেশব্যাপী এই আইন অমান্তের আন্দোলনকে দমন করার জন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
অন্ত্রশক্তি অগ্নিমুখী হয়ে উঠতে কোন দ্বিধা অনুভব করেনি। আরব সমুদ্রের তীরে 
অহিংস যোদ্ধা! মহাত্মা যখন তার শিবিরে গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতায় নিত্রীমগ্ন, তখন 
অকম্মাৎ পুলিশের মশালের আলো! চমকে উঠলো তার মুখের ওপর। বন্দী 

৫ 


৬৬ ' : মহাত্মা” গান্ধীর দ্রীবন ও নীতি 
মহাত্মা আবার কারাগারে প্রেরিত হলেন, কিন্ত অলনদিন পরেই বড়লাট আরউইন 
মহাত্মাকে মুক্তি দিয়ে একটা চুক্তি করলেন এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, আইন 
অমান্ত আন্দোলন বন্ধ করা হবে, কিন্তু ভারতের সমুদ্রোপকৃল অঞ্চলে লবণ তৈয়ারী 
সম্পর্কে জনসাধারণের অধিকারে কোন আইনগত বাধা থাকবে না!। স্বদেশী 
প্রচার ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পিকেটং করাকে দগ্ুনীয় অপরাধ রলে গবর্ণমেণ্ট 
মনে করবেন না। আইন অমান্যের পৃর্বে এই বড়লাট আরউইনের কাছে 
মীমাংসার জন্য একটা আলোচনা করবার স্থযোগ চেয়েছিলেন মহা । কিন্তু 
বড়লাট মহাত্সার সে আবেদন তখন অগ্রাহথ করেছিলেন । “নতজান্থ হয়ে এক 
টুকরে! রুটি” চেয়েছিলেন মহাত্মা, কিন্তু বিনিময়ে তার দিকে “এক টুকরে। পাথর” 
ছু'ড়ে দিয়েছিলেন বড়লাট । আলোচনা করতে পর্যস্ত যে বড়লাট নারাজ ছিলেন, 
তিনিই এবার চুক্তি করলেন। 

ব্রিটিশ গব্ণমেণ্টের তরফ থেকেও এই সময় একটা নতুন নরম কথ! ভারতবর্ষের 
কাণে পৌছতে থাকে, গোল টেবিল বৈঠকের কথা। ব্রিটিশের সদিচ্চ। যাচাই 
করতে এবং ভারতের বক্তব্য ম্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিতে, এই গোল টেবিলের 
আমন্ত্রণ মহায্মা গ্রহণ করলেনু। 


সেণ্ট জেম্স্‌ প্রাসাদ 
- লর্ড চ্যান্সেলোর ও আমার সহ-প্রতিনিধিবুন্দ! 


সেন্ট জেম্‌্স্‌ প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি শাস্ত ও নিবিড় কম্বরের সম্বোধন 
ধ্বনিত হলো। শৃঙ্থলিত ভারতের কগম্বর। হিমাক্ত বাতাস ও কুয়াসা-পরিবৃত 
লগুনপুরীর এক বিরাট হ্র্ম্যকক্ষে সাম্রাজ্যের ইন্দ্র চন্দ্র ও বরুণদের সম্মুথে 
বসেছিলেন সাদ! খদ্বরের চাদরে শরীর-জড়ানে! একটি মৃতি, পায়ে চটি। ভারতে 
ব্রিটিশের সামাজ্যিক আধিপত্য ধিনি চূর্ণ করতে চান, এই তার বপ! আর 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধারা দিকপাল ও গর্বের আম্পদ, তারা তাকিয়েছিলেন এই 
ক্ষুদ্রকায় বিপক্ষের মুখের দিকে । গোল টেবিল সম্মেলনে ফেডারাল গঠন কমিটির 
সম্মুখে জাতীয় ভারতের প্রতিনিধি মহাত্মা জাতীয় দাবী উপস্থিত করলেন। 


--নর্ড চ্যান্সেলার ও আমার সহ-প্রতিনিধিবৃন্দ !.***.*.. আমার দেশ 
ভারতবর্ষ একটি পূর্ণ শ্বাধীন রাষ্ট্ররপে, ভারতবাসী একটি ম্বাধীন জাতি- 


অযূতপধধাত্রী ৬৭ 


রূপে স্বাধীন ত্রিটিশ-জাতির সর্গে যৌহার্দ্যের সম্পর্কে যুক্ত হবে, এই স্বপ্রগ্রায 

আশা! নিয়ে আমি ব্রিটিশ দ্বীপে এসেছি***** ॥ 

লর্ড চ্যান্সেলার ও সহ-প্রতিনিধিবৃন্দ ! প্রতিদিনের বৈঠকে মহাত্মা! ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টকে ও ব্রিটিশ জাতিকে সম্বোধন করেন । ভারতবর্ষ কোন্‌ শাসনতন্ত্র চায়, 
কি তার স্বরূপ, মহাত্মা সেই জাতীয় দাবী যুক্তি নীতি ও ভাষ্য সমেত উপস্থিত 
করেন। জাতীয় দাবীর এক স্থুললিত সংহিতা। নির্বাচন প্রথা, ভোটারের 
অধিকার, আইন-সভার গঠন, মৌলিক নাগরিক অধিকার, মনোনয়ন প্রথা, 
পৃথক্‌ নিরাচন, মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা, সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচ, বিচার বিভাগের রূপ, 
সরকারী কর্মচারীর বেতন, দেশরক্ষা ও ফৌজের রূপ, ফাইন্যান্স, রাজস্ব, ট্যাব, 
দেশীয় রাজ্য, বাণিজ্যিক অধিকার--ভারতের জাতীয় শাসনতন্ত্রের প্রত্যেকটি 
আঙ্গিক কিভাবে নৃতন ক'রে গড়ে তুলতে ভারতবর্ষ চায়, মহাত্মা তার বর্ণনা 
শুনিয়ে দিলেন। সে বর্ণনার কাছে শ্রেষ্ঠ মেমোরাগ্ডামবিশারদ রাজনৈতিকের 
ব্যাখ্যান তুচ্ছ হয়ে যায়। 

_ লর্ড চ্যান্দেলার! অপরকে আঘাত দিয়ে, ভারতের শাসক সমাজকে 
আঘাত দিয়ে শোণিতপাত ক'রে আমর! ভারতে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা চাই 
না। কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যদি আমাদের জাতির পক্ষে কোন 
উতৎসর্গের প্রয়োজন হয়, তবে ভারতবাসী তার গঙ্গাকে নিজের শোণিত দিয়ে 
পূর্ণ প্রবাহে পরিণত করতে কিছুমাত্র ছিধা করবে না। 

_ প্রধান মন্ত্রী! ভারতের অস্পৃশ্ত নামে ষে কোটি কোটি মানুষ আছে, 
আমি নিজেকে তাদেরই একজন বলে দাবী করি । **.***আমার দেশের শাসন- 
তন্ত্রের রেজিষ্টারে বা সমাজের তালিকায় এই অস্পৃশ্ট সমাজকে “ভিন্ন শ্রেণী"রূপে 
স্থান দিতে আমি চাই না। আজকের অন্পৃশ্তকে কি চিরকাল অস্পৃস্ত ক'রে 
রাখতে হবে? আমি বরং চাইব যে, হিন্দ্ধর্ম নিশ্চিহ হ'য়ে যাক্‌, কিন্ত 
অস্পৃশ্ঠত1 যেন না থাকে ।--***, 

- প্রধান মন্ত্রী! বোধ হয় আমি আপনাদের সঙ্গে শেষবারের মত 
আলোচনা ক'রে চলে যাচ্ছি ।*****'এর ফলাফল কি হবে জানি না।"***" 
আমার ছুঃখী দেশের ভাগ্যে যাই হউক না কেন, এখানে এসে হাজার হাজার 
ইংরাজ নরনারীর কাছে আমি যে সৌহার্দ্যের ব্যবহার পেয়েছি, তারই 
সুথ-স্মতি উপহাররূপে নিয়ে আমি চললাম । প্রধান মন্ত্রী! ধন্যবাদ। 


৬৮ ' মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


ব্রিটিশ সাআজ্যের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনান্ড উঠলেন বিদায় ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করতে । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ধিনি ঘটাতে চান, গান্ধী নামে সেই 
লোকটি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন । সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কিভাবে তাকেবিদায় 
দিতে পারেন ? 


প্রিয় মহাত্মা! আপনাকে ধন্যবাদ। সাআজ্যের প্রধান মন্ত্রী উচ্চারণ 
করলেন তার অভিনন্দনের বাণী। সভাতল নিস্তব্ধ হলো। প্রধান মন্ত্রী এসে 
মহাত্মার হাত ধরলেন এবং দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েকটি 
মুহূর্তের মত, নিঃশবে, যেন অস্পষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে । 


ব্রুশের বেদন। 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর স্পর্শ করতে পারলেন কি না, মহাত্মা তা জানেন ন]। 
তবে ব্রিটিশ জাতির অন্তর যে তিনি স্পর্শ করেছেন, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। 
ব্রিটিশ জাতি তাকে অর্ধোলন্গ রাজভ্রোহী ফকীর বলে মনে করেনি । ব্রিটিশ 
জাতির মধ্যে শুধু সাম্রাজ্যবাদের দর্প আছে, আর কিছু নেই, সত্যাগ্রহী মহাত্মা 
একথা বিশ্বাস করতে পারেন না। লগুনে থাকতেই মহাত্মাকে কেউ কেউ 
সতর্ক করে দিয়েছিল যে, আপনি ল্যাঙ্কাশায়ারে যাবেন না। কারণ ল্যাঙ্কাশায়ারের 
ইংরাজ অমিকের! ক্ষুব্ধ হয়ে আছে এবং তার! জানে, ইংলগ্ডের কোন প্রচণ্ড 
শক্তিশালী শক্রর পক্ষে সবচেয়ে দূরপাল্লা কামানের গোল! ছুঁড়ে ইংলগ্ডের যে 
মিল ও ফ্যাক্টরী চূর্ণ করা সম্ভব ছিল না, গান্ধী নামে এই শক্রটি বিনা কামানে 
তাই সম্ভব করেছেন। ভারতের বয়কটের প্রকোপে পড়ে ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলি 
কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং শ্রমিকেরাও সেই কারণে বেকার হয়ে 
পড়েছিল। সেই ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিক অঞ্চলে ও ওয়েলসের খনি অঞ্চলে মহাত্মা 
গিয়ে দাড়ালেন। ভারতের কোটি কোটি চাষী ও মজুরের দীন-জীবনের বর্ণনা 
করলেন। তারপর দৃষ্ত বদলে গেল। শক্র মহাত্মাকে ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকের! 
ছুটে এসে আলিঙ্গন দিল। , 


ইংলগ্ডের পথে পথে, গৃহে গৃহে বহু সমাদরের অভিষেক পেয়েছিলেন মহাত্মা । 
বাকিংহাম প্রাসাদের ক্রিসেস্থেমাম-সজ্জিত ও অর্কে্ট্রাধ্বনিত কক্ষে রাজার রাজা 
সম্রাট পঞ্চম জর্জও বিদ্রোহী ভারতের এই প্রতিনিধির করমর্দন করেছিলেন । 


অযৃতপথবযাত্রী ৬৯ 


ভবিষ্যতের ইতিহাস-রচয়িতা একদিন হয়তো বলতে পারবেন, ভারতের মহাত্মা 
সেদিন ইংলগ্ডের ইতিহাসকেই স্পর্শ ক'রে এসেছিলেন কি না? 


আলোচনার কি ফল হলো, কি হতে পারে, কি হবে, তার কিছুই তার পক্ষে 
বুঝবার প্রয়োজন ছিল না। বুঝবার জন্যে চিন্তিতও ছিলেন না। স্বরাজ, জাতির 
মুক্তিকে এইখানে এসে উপহাররূপে লাভ ক'রে নিয়ে যাবেন, সে প্রত্যাশী হয়েও 
তিনি আসেননি । তিনি যা বুঝেছিলেন এবং সার] জীবন দিয়ে তার স্বরাজ 
সাধনার অভিজ্ঞতায় যা বুঝে আসছিলেন, তা আরও বেশী ক'রে উপলব্ধি 
করলেন ফেরবার পথে । রোমের ভ্যাটিকানে সেপ্ট পল গির্জার অভ্যন্তরে ক্রশবিদ্ধ 
খৃষ্টের মৃতির দিকে তিনি তাকিয়েছিলেন। অশ্রুপ্নুত তার দৃ্টি। তিনি উপলব্ধি 
করলেন £ 
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_ আমি সেই দিকে তাকিয়ে তথুনি বুঝলাম যে, সত্যকারের মানুষ 
হতে "হলে যেমন ক্রশের বেদনার ভেতর দিয়েই হতে হয়, তেমনি সত্যিকারের 
জাতি হতে হলে সে জাতিকে ক্রশের বেদনার ভেতর দিয়েই হতে হয়, 
এ ছাড়া অন্য পথ নেই। 
রাজনীতির দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয়, শূন্য হাতেই মহাত্মা ফিরে এলেন। 

কিন্তু জাতির জন্য তার যে বৃহৎ উপলব্ধির সম্পদ অন্তরের ভেতরে তিনি নিয়ে 
এসেছেন, তা তখন প্রত্যক্ষ না হলেও কিছুকাল পরেই হলো। তার সত্ব তো৷ 
ক্রশের বেদনার ভেতর দিয়েই তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল। জাতির সত্তাকে সেই 
পরম বেদনায় দীক্ষা! দেবার জন্তেই তিনি প্রস্তুত হলেন। একটি ছুটি জালিয়ণওয়ালা 
নয়, শত জালিয়'ীওয়ালার মুখে জাতিকে ঠেলে দেবার জন্য তিনি আত্মবলিদানের 
এক পরম পরিকল্পনা নিয়ে প্রস্তুত হলেন। | 


উঠ জা মুসাফির 

১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে ভারতে ফিরে এসেই তিনি বড়লাট উইলিংডনের কাছ 
থেকে "বড়দিনের উপহার” পেলেন-__-কতগুলি ঘটনা । পেশোয়ারে জনতার উপর 
প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ, নতুন অডিন্তান্স এবং নেহকুর গ্রেপ্তার। 


৭০ মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


মহাত্বা আবার সত্যাগ্রহরূপে আইন অমান্য আন্দোলন আহ্বান করলেন। 
আবার য়েরোড়া কারাগার । এই কারাগারেই আত্মতরু ছায়ার নীচে একটি গৃহে 
একদিন সঙ্গীতধ্বনি শোনা যায়। 
উঠ জাগ মুসাফির ভোর ভই 
অব রৈণ কাহা যো সোব্ত হৈ? 
জো মোবত হৈ বহ খোবত হৈ 
জো জাগত হৈ বহ পাবত হৈ। 
হে পথিক ভোর হয়েছে, ওঠ জাগ, এখন রাত্রি কই যে শুয়ে রয়েছে? যে 
ঘুমিয়ে থাকে সে হারায়, সে জাগে সে পায়। 


এই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে অনশন আরম্ত হলো মহাম্মার, জাতীয় শুদ্ধির জন্য । 
কারণ জাতিকে যে জাগাবার প্রয়োজন হয়েছে, এখন শুয়ে থাকলে যে জাতির সত্তা 
হারিয়ে যাবে। 


এমনি ক'রেই জাতিকে জাগাবার প্রয়োজন হয়েছিল সেদিন। যে জাতিকে 
ন্বরাজ অর্জনের জন্য আত্মবলিদানের দীক্ষা দেবার পরিকল্পন! করেছিলেন মহাত্মা, 
সেই জাতির আম্ম্তদ্ধি তখনো হয়নি। অস্পৃশ্ঠতার পাপ জাতির সংপীরে ঢুকে 
রয়েছে। তারই স্থযোগ নিয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমে্ট জাতিকে ভাগ ক'রে একটা নতুন 
শ্রেণীর তপশীল সুষ্টি করলেন-_ ম্যাকভোনাল্ড বাটোয়ারা ৷ পৃথক নির্বাচন প্রথায় 
বর্ণহিন্দু ও অবর্ণহিন্দু নামে পৃথকভাবে ছুটি সমাজ স্থষ্টির উদ্ভোগ, অস্পৃশ্ঠতার 
পাপকেই চিরস্থায়ী ক'রে রাখা । তাই মহাত্মা ক্রশের বেদনাকে আহ্বান 
করেছেন, জাতি নিজে উদ্যোগী হয়ে ভেদ দূর করুক, ম্যাকডোনান্ড ঝাটোয়ারাকে 
ব্যর্থ ক'রে দিকৃ। 


তেইশ দিন অনশনের পর মহাত্মার জীবন লঙ্কটাপন্ন হলো৷। কিন্তু ক্রশের 
বেদনা! জাতিকে স্পর্শ করেছিল। দিকে দিকে যেন শত শত খিলাময় মহাকাল, 
মারুতী, মহাবীর, অন্ব! ও নীলকণ্ঠেখবর সেই বেদনার স্পর্শে জাগ্রত হয়ে উঠলে]। 
মুহূর্তে মুহূর্তে তারবাতা আস, শত শত মন্দির-দঘ্বার খুলে গেছে, হরিজনেরা 
দেববিগ্রহের সম্মুখে গিয়ে দাড়ালো । আর বর্ণহিন্দু ও অ-বর্ণহিন্দু নেতারাও 
নিজেদের মধ্যে চুক্তি ক'রে ফেললেন। 'অহ্ুন্নত' সমাজের নেতারা পৃথক 
নির্বাচনের দাবী ছেড়ে দিলেন, 'বর্ণহিন্দু' নেতারাও অনুরত সমাজের জন্য “বিশেষ 


অম্ুতপথযাত্রী ৭১ 


সংরক্ষণের” ব্যবস্থা দিতে স্বীকার করলেন । গবর্ণমেণ্টও এই চুক্তি দ্বীকার ক'রে 
নিলেন। | 


২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই আম্রতরুর ছারার নীচেই আর একটি স্থুর শোন! 
গেল__জীবন যখন শুকায়ে যাবে, করুণাধারায় এস। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ 
গাইছেন গান, ক্রশের বেদনান্নাত মহাত্সার কাছে। মহান্জা অনশন শেষ 
করলেন । 


করুণাধারায় এস 


এর পর কয়টি বখসর মহাত্মার কর্মধারা করুণাধারারূপেই জাতির জীবনে 
প্রবাহিত হয়ে গেল। হরিজনসেবার জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে ভারতব্যাপী পরিব্রজ্যা 
আরম্ভ করলেন মহাস্সী। পলীময় ভারতের প্রাণ নূতন ক'রে সংগঠনের জন্ত তিনি 
ব্রতী হলেন। ভারতের সাতলাখ-গ্রামের জীবন শ্রীহীন, তাই তো জাতির জীবন 
শুকিয়ে গেছে। দেশের গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক, তার দয়ার রূপটিও বৈদেশিক। 
জাতি চায় মাতৃভাষা, বিদেশী গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা দেয় ইংরাজী ভাষা । গবর্ণমেপ্ট 
লেখাপড়া না৷ শেখালে জাতি লেখাপড়া শেখে ন1। গবর্ণমেণ্ট রোগের ওষুধ 
না দিলে রোগ দুর করবার আর কোন উপায় জাতি জানে না। অন্ন-বস্ত্র সবই 
গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যিক করুণার ওপর নির্ভর ক'রে আছে এবং এই পরনির্ভর 
জীবন নিয়ে কি শুধু প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হবে, কবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আসবে 
এবং সব অভাৰ ঘুচবে? তা! ছাড়া গবর্ণমেন্টের দয়ার ওপর অন্ন-বস্ত্-শিল্প সবই 
সপে দিয়ে জাতি যে বন্ধনে নিজেকে জড়িয়েছে, সেই বন্ধনে আবদ্ধ থেকে কি 
ক'রেই বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্ভব হবে? ক্ষণিকের সংগ্রামোচ্ছাস হতে 
পারে, কিন্তু দীর্ঘকালের সংগ্রাম হতে পারে না। যদি হঠাৎ স্বাধীনতা এসে যায়, 
তাতেই বা কি? ম্বাধীন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দয়ার ওপরে সাত লক্ষ গ্রামের 
জীবন নির্ভর ক'রে থাকতে পারে না। সে নির্ভরতাও অধীনতা । হ্বয়ংপূর্ণতাঁ_ 
স্বাবলম্বন, ভারতের গ্রামজীবনে এই নীতিকে সফল করার জন্য তিনি গঠনমূলক 
পরিকল্পন। গ্রহণ করলেন। এই কর্মধারার মধ্যে তার প্রিয় হিন্দ, স্বরাজেরই ছন্দ 
জেগে ওঠে । কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার, বনিয়াদী শিক্ষা, গ্রাম স্বাস্থ্য, গোসেবা, 
খাদি, রাষ্ট্রভাষা__জাতির দেহ ও প্রাণকে আত্মনির্ভর করার এক একটি উদ্যোগ । 
শান্ত বিপ্লবের উদ্যোগ । মহাত্বা জানতেন, ভারতের গ্রামের অভ্যুতানই জাতীয় 


৭২ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


অভ্যুর্খান। এবং ম্বরাজের জন্য বিরাট আত্মবলিদানের যে পরিকল্পনা তার মনে 
প্রস্তুত হয়েছিল, হার জানতেন সে আত্মবলিদানের সংগ্রাম গ্রাম-ভারতের 


খারা... 





কয়েকটি ঘটনাবন্থল বৎসর পার হতেই দেখা গেল, সেবাগ্রামে খাদি বিদ্যালয়ের 
প্রাঙ্গণে একদিন এই বিরাট আত্মবলিদানের সংগ্রামে জাতিকে তিনি প্রস্তুতির 
ইঙ্গিত জানালেন। 
“হিন্দুস্থান মে ভয়ংকর জালামুখী ফুটেগী। তুম লোগ উসকে সাক্ষী 
রহনা, গর জব বহ সমীপ আ জায় তো উস্মে কুদ পড়ন'।” 
_হিন্দুস্থানে ভয়ংকর জালামুখী ফুটবে । তোমরাই তার সাক্ষী হবে। 
আর, যখন সে জালামুখী নিকটে এগিয়ে আসবে, তখন তার ওপর ঝাপিয়ে 
পড়বে। 


_ ইঙ্গিত ধখন জানালেন, তখন ১৯৪২ সালের জুন মাস, ফুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ 
চলছে। : এ যুদ্ধে ভারতবর্ষ ন্বাধীনভাবে, ব্রিটিশকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর সহায়তার মর্ধাদা বুঝলেন, কিন্তু ঠিক 
এই সময়ে ভারতবাসীর "্বাধীন” হওয়ার দাবীর মর্যাদা বুঝতে পারলেন না। 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কে মহাত্মা ভারতের মনোভাব ঘোষণা করলেন__-কুইট 
ইপ্ডিয়া”। ভারতকে মন্ত্র দিলেন_-করেন্গে ইয়া মরেঙে ! “অস্ততঃ দশ লক্ষ প্রাণ 
উৎসর্গ দিবার জন্য তৈরী হও।” ন৯ই আগষ্ট থেকেই ভারতে জ্ালামুখী ফুটে 
উঠলো] । মহাত্মা বন্দী হয়ে চলে গেলেন আগা খ। প্রাসাদের অভ্যন্তরে, আর 
বন্দী কংগ্রেস নায়কবৃন্দ আমেদনগর দুর্গে । 

আগ্ট সংগ্রাম ভারতের গ্রামবাসীর সংগ্রাম । এই সংগ্রাম ভারতকে শহীদ- 
ভূমিতে পরিণত করলো। পুলিশ আর সৈনিকের গুলীতে বিশ হাজার ভারতবাসী 
মৃত্যু বরণ করে। | 


আগা! খ' প্রাসাদেই বন্দী মহাত্মার কোলে মাথা রেখে তার বন্দিনী জীবন- 
সঙ্গিনী কম্তরবাঈ শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিদায় নিলেন। এই আগ খা গ্রাসাদেই 
মহাত্মার প্রিয় সচিব মহাদেব দেশাই মহাত্মার সন্মুথেই প্রাণত্যাগ করলেন । এই 


অমৃতপথবযাত্রী ৭৩ 


আগ! খা প্রাসাদে অবরুদ্ধ বন্দী মহাত্মা শুনলেন, মহাযুদ্ধের অভিশাঁপে জাতির 
সত কী করুণ আর্তনাদ করছে-_দুতিক্ মুন্রান্ফীতি ছুর্নীতি ও চোরাবাজার। 

আগা খাঁ প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছুই প্রিয়জনের সমাধি রেখে মহাত্মা মুক্ত হলেন 
যখন, তখনো মহাযুদধ ক্ষান্ত হ্য়নি। . ভারতে একশো! অঙিনান্দের শাসন চলেছে । 
মহাত্মা আবার তীর সেবাগ্রামকেই কর্মক্ষেত্র ক'রে যুদ্ধবিক্ষত দেশের অবসন্ন প্রাণ 
ও দেহ সংগঠনের জন্য তৈরী হলেন। 


হিংসার কুজ.বটিকা 

মহাযুদ্ধ শাস্ত হতেই দেখা! গেল যে ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট ভারতের দাবী সম্পর্কে 
একটু স্পষ্ট ক'রেই কতগুলি নতুন কথা বলছেন। মহাত্মা তো শেষবারের মতই 
ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহারথীদের সম্মুখে গিয়ে আলোচনা ক'রে এসেছেন । সেই 
কথার তাৎপর্য এতদিনে এতিহাসিক সত্যরূপে দেখা দিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 
প্রতিনিধিদলই এলেন মহাক্সার কাছে, ভারতবাসীর হাতে ভারতের রাষ্্ীয় ক্ষমতা 
অর্পণের পদ্ধতি ও ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করতে । এবং এসে তারা দেখলেন, 
ভারতের মহাত্ম! বসে রয়েছেন দিলীর এক ভাঙ্গি বস্তিতে । 

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রসঙ্গ উঠতে উঠতে ভারতের অধিকাংশ মুসলমানের 
একট! দাবী এইবার আরও জোরে ধ্বনিত হয়ে উঠলো-_পাকিস্তানের দাবী । 
ভারতের মুসলমান সমাজের অধিকাংশ নিজেকে “ভিন্ন-জাতি*বূপে ঘোষণ। করে- 
ছিলেন, সেইজন্য ভিন্ন ভূমিও দাবী করলেন। মহাত্মা ভারতের চিরকালের 
ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক দেহ ছুই ভাগ করার চেষ্টার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু 
ধারা দেশ ভাগ করতে চাইছিলেন, তীরা অসহিষু হয়ে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ ধরলেন । 
এবং এর ফল যা হলো, ভারতের ইতিহাসে রাজনীতির নামে সেরকম বীভৎস 
নরবলির চর্চা কখনো হয়নি । এরকম যে হতে পারে, তাও কেউ কল্পনা করতে 
পারেনি। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে দেখা দিল এই কলঙ্কের অধ্যায়, নিরীহ 
নরনারী ও শিশুকে হত্যা, লু্ঠন ও নারীধর্ষণ, পলিটিক্সের অন্থশীলন হিসাবে। 

দেশব্যাপী হিংসার সংঘর্ষ। আক্রান্ত নিরীহের আর্তনাদ, নিহতের শব, 
আহতের শোণিত-_মহাশ্মশানের বীভৎসতা পুপ্তীভূত হয়ে অহিংস সত্যাগ্রহীর 
সম্মুখে পরীক্ষারূপে দেখা দিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী নামে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ 


৭৪ মহাত্। গান্ধীর জীবন ও নীতি 


এক মহাপুরুষ চন্দনবাতাসের মত স্থুরভি বিস্তার ক'রে চললেন শ্বশানেরই পথে 
পথে। রাজনীতি নয়, তিনি উন্মত্তকে মন্তুস্ঠনীতি ম্মরণ করিয়ে দিলেন। হিন্দুরাজ 
বা মুসলিমরাজের কথা নয়, তিনি রামরাজ আর খুদ্বাই সলতনৎ-এর কথা ম্মরণ 
করিয়ে দিলেন। সত্যরূপী রামকে তিনি চিনেছিলেন। তিনি এখন রামাশ্রিত, 
রামময়, পরম নির্ভয়। তিনি বুঝলেন, নিজেকে একেবারে রিক্ত ক'রে দেবার 
ভাক এসে গেছে তার জীবনে । 
“রামকাজ কারণ তনুত্যাগী। 
হরিপুর গয়উ পরম বড় ভাগী ॥” 

সত্যব্পপী রামের কারণে প্রাণ উৎসর্গ ক'রে লীন হয়ে যাবার জন্যই তীর 
অন্তর এইবার যেন পরম তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠেছে । সে আকুলত৷ তিনি রোধ 
করতে পারছেন না। 

তাই তাঁকে দেখা গেল নোয়াখালির শ্রশানে শিবরূপে। তাকে দেখা গেল 
কলকাতার বেলিয়াঘাটায় নীলকণ্ঠরূপে, সকল গরল নিজে আহরণ ক'রে নিচ্ছেন 
জাতিকে নিবিষ করার জন্য । 

এরই মধ্যে দেশ খণ্ডিত হয়েছে এবং স্বাধীন হয়ে গেছে, সারা দেশে উৎসবের 
প্রমন্ততা। কিন্ত যিনি দেশকে স্বাধীন করলেন তিনি এই উৎসবের আসর থেকে 
বহুদূরে, বেলিয়াঘাটার এক গৃহকোণে উপবাস ক'রে আর স্তো কেটে ব্রত পালন 
করলেন। | 

ভারত ম্বাধীন, পাকিস্তান স্বাধীন, কিন্তু তবু হিংসার সংঘর্ষ ক্ষান্ত হয় না 

পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমাস্তপ্রদেশ ও সিন্ধুতে মুসলমানের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে 
হিন্দুশিখ চলে আসছে ভারতে । তার প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয় প্রতিহিংসারূপে 
দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাবে । আবার ভারতের এই প্রতিহিংসার ঘটনা গিয়ে প্রতিঘাত 
করে পাকিস্তানের ওপর, অতি-প্রতিহিংসা৷ দেখ। দেয়। এইভাবে হিংস্!-গ্রাতি- 
হিংসার অবিরাম আনা-গোন চলছে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে । এই হলো ১৯৪৮ সালের 
জানুয়ারী মাসের ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বূপ। . 

বিষবাম্পের কুজ্বাটিক1 জাতির চিত্ত গ্রাস ক'রে ফেলবার জন্য উদ্ভত হয়েছে। 
এমন কে শক্তিমান যোদ্ধা আছেন পৃথিবীতে, খার ভাস্বর শৌর্য এই কুষ্মাটিকার 
আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে ? 


অমুতপথবাত্রী ৭৫ 


পাণ্ডাবে বিশ হাজার অস্ত্রধারী গ্রাস্তরক্ষী সৈনিক দিয়ে শাস্তি স্থাপন সম্ভব 
হয়নি। কিন্তু কলকাতার এক বৎসরব্যাপী অশান্তি ও পুগ্ধীভূত হিংসাকে প্রতিরোধ 
ক'রে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন এক কৌগীনবন্ত মহাক্ষত্রিয়-_মহাত্ম গান্ধী । 
সৈনিক লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও এই শক্তিমানের স্বরূপ দেখে এই সত্য ম্বীকার 
করলেন-__মহাজ্সা একাই একটি প্রাস্তরক্ষী বাহিনী (40125700917 00810210 
£০:০০')। কোন্‌ শক্তি দিয়ে এই পরমশাস্ত মানুষ লক্ষ হিংসার যুখবদ্ধ পরাক্রমকে 
স্তব্ধ করেন, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয় রণক্ষেত্রের অধ্যক্ষ বোধ হয় তার পরিচয় পেয়ে 
বিশ্মিত হয়ে গিয়েছিলেন । 


লোমং লোকং প্রভামেতি 

কলকাতাকে শান্ত ক'রে, কলকাতার কাছ থেকে শান্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে 
মহাত্মা দিল্লীতে এলেন। দিল্লীকে শান্ত ক'রে তারপর পাকিস্তানে যাবেন, এই 
ছিল তার অভিপ্রায়। দিল্লীর সান্ধ্য বাতাসকে তিনি দিনের পর দিন প্রার্থনা 
দিয়ে শুদ্ধ ও শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দিল্লী শান্ত হলে না। 

তাই দিল্লীর মন্ধুম্যত্বের কাছে মহাত্মা চরম আবেদন জানালেন, আবার 
ক্রশের বেদনা আহ্বান করলেন, অনশন আরম্ভ করলেন। দিলীর মুসলমান ও 
মুসলিম ধর্মস্থান নিরাপদে থাকবে, এই প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যস্ত অনশন ভঙ্গ 
করবেন না, এই ছিল মহাত্মার সংকল্প । ক্রশবিদ্ধ মানবতার বেদন৷ দিল্লীর 
মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করলে৷। দিলী শাস্ত হলে!। দিলীর কাছে শাস্তির প্রতিশ্রুতিও 
পেলেন মহাত্মা । 

যেখানে পাচ দিন আগে মনে হয়েছিল, বিষবাণ্পের কুজ্মাটিকাই বুঝি সত্য, 
সেখানে দেখা গেল যে মহাত্মাই সত্য । সোমং লোকং প্রভাসেতি অবভা মুত্তো৷ ব 
চন্দিমা- তিনি অভ্রমুক্ত চন্দ্রের মৃত পৃথিবীকে প্রভামিত করেন। যেখানে মনে 
হয়েছিল মুঢ় এরাবতের অটলতা৷ সত্য, সেখানে দেখা গেল যে গঙ্গার প্রবাহই 
সত্য। 

দেশ ও জাতি বৈদেশিকের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্ত আর এক 
ভয়ংকর ভ্রান্তির অধীনতা বরণ করতে চলেছে, যার নাম আত্মদ্রোহ। মহাত্মার 
জীবনে তাই তাঁর সত্যাগ্রহের নবপর্ধায় স্থরু হয়েছে । কলকাতায় তিনি-জয়ী 
হয়েছেন, দিলীতেও তীর প্রয়াস জয়যুক্ত হলে৷। তীর শাস্তির অভিযাত্রার পথে 


৭৬ মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


পথে এক একটি জয়তোরণ রচিত হয়ে চলেছে। উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মানম্‌ 
অবসাদয়েং__আত্মার বলে আত্মাকে টেনে তোল, আত্মাকে অবসন্ন হতে দিও না। 
আত্মধ্রোহের বিভীষিকার মধ্যে মহাত্মা জাতির আত্মাকে সকল অবসাদ থেকে টেনে 
তুলে চলেছেন। 


অন্থতপথ 
মধ্যভারতে আজও একটি শিলাস্তস্ত দেখা যায়, দু'হাজার বছর থেকে এই স্তস্ত 
দাড়িয়ে আছে সেখানে । এই স্তস্ভের বেদিকায় উৎকীর্ণ লিপিতে একটি বাণী 
আজও আছে, ছু"হাজার শীত, রৌন্র ও বরধায় মুছে যায়নি। 
ত্রীণি অমৃতপদানি অন্ুঠিতানি 
নয়স্তি সঙ্গ দম চ্চাগ অপ্পমাদ 


--তিনটি অম্ৃতপথ আছে, দম ত্যাগ ও অপ্রমাদ, যে পথে এগিয়ে গেলে মুক্তি 
লাভ হয়। €বঞ্ণব গ্রীক হেলিয়োভোরাস্‌ এই স্তস্ত রচন1! করেছিলেন । ১৯৪৮ 
সালের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পৌছে গান্ধী নামে এক পথিকের মৃতির দিকে 
তাকিয়ে আরও বেশী ক'রে বুঝতে পারা যায় যে, সে বাণী ক্ষয় হবার নয়। দিলীর 
বিড়লা ভবন থেকে প্রতি সন্ধ্যায় যে মহাস্মা! প্রার্থনাসভায় আসেন, তিনিই তো৷ 
এই অম্বতপথের ঘাত্রী, দম ত্যাগ ও অপ্রমাদে ধার জীবন পরিশুদ্ধ হয়েছে । 

১১৪৮ সালের ভারতবর্ষ_শ্বাধীন রাষ্ট্র। বিধ্বস্ত সোমনাথের মন্দির নতুন 
ক'রে গড়ে উঠেছে । ভারতবর্ষ তার অক্ষয় বোধিবটের একটি সজীব চারা স্বাধীন 
বর্মাকে উপহার পাঠিয়েছে, মাত্র কিছুদিন আগে। সেদিন ৩০শে জানুয়ারী, 
প্রতিদিনের মত সেদিনও সন্ধ্যায় মহাত্মা চলেছেন প্রার্থনাভূমির দিকে । 

ধিনি চলেছেন, সমস্ত পৃথিবী তাকে চেনে । জন্মান্ধ ধাকে দেখবার” আশায় 
পথের ধারে এসে দীড়ায়। সীমান্তের পাঠানের! ধাকে বলে-_মালাঙ্গ বাবা, 
মিশরবাসী ধাকে বলে-_অল্‌ মহাত্মা গান্ধী, ভারতবর্ষ যাকে বলে__বাপু; তিনি 
চলেছেন প্রার্থনাভূমির দিকে ।* 

ধিনি জীবনে আঠার বার অনশন ব্রত গ্রহণ করেছেন-_নিজ চিত্তশুদ্ির জন্য, 
সহকর্মী আশরমবাসীর চিত্তশুদ্ধির জন্ত, ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, দেশীয় রাজ্যের 
প্রজার অধিকারের জন্ট, অন্পৃশ্তা দূর করবার জন্য ও হিন্দু-মুসলমান মিলনের 
জন্ত--তিনিই চলেছেন প্রার্থনাভূষির দিকে । 
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যিনি জীবনে সতর বার গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং আট বার কারারুদ্ব হয়েছেন, 
মানুষের অধিকারের জন্ঠ সংগ্রামের অপরাধে, ধিনি আঠার বার সত্যাগ্রহীরূপে 
গণ-সংগ্রাম করেছেন, ধার জীবন আত্মস্তদ্ধি ও আত্তেন্্িয় জয়ের এক সুদীর্ঘ ও 
ব্রতময় নিরবচ্ছিন্ন সত্যাগ্রহ, যিনি জাতিকে স্বরাঙজ্ের পতাক1 দিয়েছেন, হিন্দ, 
স্বরাজের পথ দেখিয়েছেন এবং রামরাজের স্বপ্ন দিয়েছেন--ফিনি জাতির চিত্তে 
একটি রঙ উপহার দিয়েছেন, খাদ্দির শুদ্ধ শ্বেত, যে রঙে নব রঙ মিশে আছে-_ 
সত্যই ধার একমাত্র ঈশ্বর, যিনি বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে নীতির দীক্ষা দিয়েছেন, 
তিনিই চলেছেন প্রার্থনাভূমির দিকে । একটি ধৃমহীন প্রদীপশিখার মত শান্ত ও 
উজ্জল তার রশ্বি। 

প্রার্থনামঞ্চের কাছে এসে জনতার দিকে তাকিয়ে মহাস্মার মৃতি সুশ্মিত হয়ে 
উঠলো। অভিবাদনের জন্য ছু"হাত তুলে নমস্কার জানালেন। 

সেই নমস্কারকেই চরম করে তিনি রেখে দিয়ে গেলেন। হে রাম! ছুটি 
শব উচ্চারণ ক'রে মহাত্মা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। স্বাধীন ভারতের রাজধানীর 
মাটা ম্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতার শোণিতে রডীন হয়ে উঠলো, ঘাতক তখন তার 
কাজ শেষ ক'রে সামনে দাড়িয়ে আছে। 

পোরবন্দর থেকে যমুনার রাজঘাট, উন-আশি বছরের পথ। চন্দনকাঠের 
চিতার প্রথম শিখা জানিয়ে দিল, অমৃতপথযাত্রীর একটি পরিক্রমা! শেষ হলো। 
জাতির বাপু, বিশ্ববন্দ্য মহাত্মা প্রত্যক্ষের বাইরে চলে গেলেন। যাবার আগে 
কি বাণী তিনি দিয়ে গেলেন পৃথিবীকে? “আমার জীবনই আমার বাণী * 


লারা আদ্ক্শ 


মহাত্মা গান্ধী বার বার বলতেন যে তিনি বামবাজেব প্রতিষ্ঠ। দেখতে চান। 
শুধু ভারতবর্ষে নয়, সাবা পৃথিবীতেই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হক এই ছিল তার 
কামনা । 


রামচন্দ্র নামে সত্যিই কোন এঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা, মহাত্মা গান্ধী 
কাছে এটা কোন প্রশ্ন বা বিচার্ধ বিষয় ছিল না। সত্যিই বামবাজ নামে একটা 
আদর্শ রাজ্য কোন কালে পৃথিবীতে ছিল কিংবা ছিল না, এই তথ্যও মহাত্মা! 
গান্ধীর কাছে তীব যুক্তিব ভিত্তি হিপাবে গৃহীত হয়নি । পুরাণবর্ণিত বাজ 
রামচন্দ্রের যে সব কীতিকলাপ শোনা যায়, তাই দিয়ে৭ তিনি তীর বাম বা রাম- 
রাজের রূপ কল্পনা করেন নি।, 

বান্মীকির রাম তপস্যারত শৃদ্র শন্থুকের শির ছেদন কবেছিলেন। কিন্ত 
মহায্স। গান্ধী বলেন যে, ভার রাম কখনে! কাউকে হত্য। করতে পারে না। সদ। 
স্থবিনীত করুণাধন শ্রীরামের যে চরিত্র রামায়ণে পাওয়া! যায়, সেই রাম, সেই 
একই ব্যক্তি কি এমন অরামোচিত কাজ করতে পারে? 

কাজেই, “রাম? কথাটি গান্ধীজীর কাছে কতকগুলি নীতির প্রতীক শব্দ মাত্র । 


“আমি রাম অর্থে বুঝি “সত্য” সত্যেরই নাম হলে। রাম ।*__হরিজন 
পত্রিক] ( ১৮।৩।৩৯) 
গান্ধী পৃথিবীতে যে সুস্থ সুন্দৰ শোকহীন ও নির্ভয় রাক্গ্যের আবির্ভাব 
দেখতে চান, তাকেই তিনি রামরাজ আখ্য। দিয়েছেন। 
এই রামরাজই গান্ধীজীর আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজের ভাবময় সংজ্ঞা । রাজনীতি 
সমাজনীতি ও অর্থনীতির যে-সব তত্বকে তিনি তার কর্মময় জীবনের সেবা সংগ্রাম 
ও সংগঠনের মধ্যে পেয়েছিলেন বা সত্য বলে বুঝতে পেরেছিলেন, তারই ওপর 


অযুতপথবাত্রী . ৭৯ 


প্রতিষ্ঠিত এক সমাজের বাস্তব রূপ তিনি কল্পনা করেছিলেন। এই হলো তার 
রামরাজ। 

পুরাণবর্ণিত স্বর্গরাজ্যের কথা আমরা শুনেছি, যেখানে সকলেই অনস্তযৌবন, 
অমর ও অমৃতপানে বিভোর । সেখানে কামধেন্ন আছে, কল্পতরু আছে। এই 
স্বর্গরাজ্য নিছক কল্পনার ব্যসন, বান্তবোচিত রীতি নীতি ও যুক্তির সঙ্গে এই 
কল্পনার কোন সামপ্জস্ত নেই । 

গাক্ধীজীর 'রামরাজ' এই পৃথিবীর মানুষেরই যুক্তি বুদ্ধি শ্রম ও মমতা দিয়ে 
তৈরী মানুষের সমাজ। এই রামরাজেরই অপর নাম তিনি দিয়েছেন খুদাই 
সলতনৎ বা ভগবানের রাজ্য । সারা পৃথিবীতে খুদাই সলতনৎ প্রতিষ্ঠিত হোক্‌, 
মহাত্ম! গান্ধী এই কথাই বলতেন। 

স্থতরাং রামরাজ বলতে কোনরকম হহিন্দুরাজ্য, বোঁঝাষ না। বালীকির 
রামায়ণবর্ণিত অযোধ্য। রাজ্যটিও বোঝায় না । গান্ধীজীর মতে, রামরাজ প্রতিষ্ঠার 
অর্থ অতীতের কোন পুরাণবর্ণিত আদর্শেব দিকে ফিরে যাওয়া নয়। রামবাজ 
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এটা হলে! ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে 
যাওয়ার প্রোগ্রাম । 
“রামরাজ অর্থে আমি হিন্দুরাজ বুবি না, রামরাজ অর্থ ভগবানের . 
রাজ্য*-*.*..আমার কাছে, সত্য ও সন্গীতি ছাড়া আর কোন ভগবান নেই। 
১০০০ রামরাজ নামে এই প্রাচীন আদর্শটি যে প্রকৃত গণতন্ত্রের আদর্শ তাতে 
কোন সন্দেহ নেই |” ইয়ং ইত্ডিযা (১৯৯২০) 
স্বরাজ কথাটির মধ্যেই গান্ধীজী তার সামাজিক ও রাষ্ত্রিক আদর্শ ব্যক্ত 
করেছেন। এই স্বরাজই হলে রামরাজ। ব্যক্তিজীবনে স্বরাজ, সামাজিক জীবনে 
স্বরাজ ও রাষ্রিক জীবনে ন্বরাজ--সব মিলিয়ে রামরাজ। 

গান্ধীজী তার শত শত ভাষণে লেখায় বক্তৃতায় ও বাণীতে তার আদর্শ সমাজ 
ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পবিকল্পনার হুত্রগুলি প্রকাশ করেছেন। এই 
সব সুত্রের ব্যাখ্যা বিস্তার ও ভাষ্য করলে গান্ধীজীর রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংহিতা 
রচিত হতে পারে। শ্রীমননারায়ণ আগরওয়াল গান্ধীবর্ণিত রাষ্ট্রের ও শাসনতন্ত্র 
রূপ লিপিবদ্ধ করেছেন। আরও অনেকে করেছেন। এসব হলো অর্থ নৈতিক 
বা রাজনৈতিক সংহিতা । সংখ্যাতত্ব দিয়ে, ঘটনাক্রম সাজিয়ে, ইতিহাসের নজীর 
তুলে, গান্ধীজীর রাস্ত্রীয় আদর্শের পরিচয় পরিবেশন । 


৮ _ মহাত্মা ,গান্ধীর জীবন ও নীতি 


তুলসীদাসের রামচরিত,মানসের উত্তরকাণ্ডে রামরাজ বর্ণনা আছে, কবির 
কল্পিত রামরাজ। গাম্ধীজী তুলসীদাস-বরণিত এই রামরাজকে খুবই ভালবাসতেন । 
কারণ, এর মধ্যে গান্ধীন্ীর আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজের ভাবময় বঈপটি পাঁওয় যায়। 
কবির কল্পনা হলেও রামচরিত মানসৈর এই অধ্যায়টি বাস্তবোচিত আদর্শের সঙ্গে 
খুবই সামগ্ন্তপূর্ণ। গান্ধীবণিত অর্থনীতি ও সমাজনীতির বনু স্থত্ যুক্তি ও ব্যাখ্যার 
মধ্যে যে সত্যকে তত্বরূপে আমরা পেয়ে থাকি, তুলসী রামায়ণের এই বর্ণনাটির 
মধ্যে তারই একটি কাব্যময় রূপ আমর! পাই। 
রাম রাজ বৈঠে ত্রিলোকা, হরধিত ভয়ে গয়ে সব সোক। 
বয়র না কর কাহু সন কোই, রামপ্রতাপ বিষমতা৷ খোঈ 
'রাম যখন রাজপাটে বসলেন, তখন তিন লোকে সব্বত্র শোক দূর হয়ে গিয়ে 
আনন্দের আবির্তাব হলো । রাম-প্রতাপে সব বৈষম্য বা ছোট-বড় ভেদ দূর হয়ে 
গেল, কার সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল না ।১ 
রাম-প্রতাপের যে সংজ্ঞা বা পরিচয় এখানে ফুটে উঠেছে, গান্ধীজীর আদর্শ 
রাষ্ট্রে সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতার রূপ ও রীতি তাই হওয়! উচিত। রাম-প্রতাপ সত্যিই 
প্রতাপ? ০:০০) নয়। প্রজার ভয়জনিত বাধ্যতার ওপর এই প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত 
নয়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদ ও বৈষম্য গায়ের জোরে চালু ক'রে রাখার জন্য 
রাম-প্রতাপ নয়। শোকহীন ও আনন্দপ্রবণ প্রজাসাধারণের স্বতঃস্ফৃর্ত আস্থার 
ওপর রাম-প্রতাপের ভিত্তি। 
দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা 
রামরাজ নহি" কাহুকি ব্যাপা 
রামরাজে কোন ব্যক্তির দৈহিক দৈবিক ও ভৌতিক দুঃখ নেই। রাষ্ট্র এখানে 
একমাত্র রক্ষার ধর্মে দীক্ষিত। প্রজাকে সকলগ্রকার এঁহিক ছুঃখ হতে রক্ষ! 
করাই আদর্শ রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান নীতি । প্রজার জন্ত রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য প্রজা নয়। 
রাষ্ট্রের হাতে সেইটুকু ক্ষমতা থাকবে ধতটুকু ক্ষমতা প্রজাকে আপদ হতে রক্ষা 
করার জন্য প্রয়োজন । 
অল্পম্বত্যু নহি' কবনিউ পীরা, সব সুন্দর বিরুজ সরীরা 
নহি দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা, নহি কোউ অবুধ লচ্ছন হীনা 
রামরাজ্যে অকালমৃত্যু কাউকে ব্যথিত করে না। সকলেই নীরোগ ও হথন্দর- 
শরীর । দীন ছুঃখী ও দরিদ্রও কেউ নেই। অজ্ঞান ও অলক্ষণেও কেউ নেই। 


রামরাজের আদর্শ ৮১ 


রাষ্ট্র কতখানি উন্নত, তা৷ নিরূপণ করার একুট। প্রথা হচ্ছে, রাষ্ট্রের জনসাধারণের 
আয়ুফ্কালের পরিমাণ বিচার । যে দেশে লোক অকালে মরে, বুঝতে হবে সেদেশে 
স্থরাজনীতি নেই, সার্থক রাজকতাও নেই ; সে দেশ রাষ্ট্র হিসাবে দূর্বল ও ব্যর্থ । 
তাই রামরাজ্য নামে যে আদর্শরাষ্ট্রের পরিকল্পনা গান্ধীজী করেছেন, তাতে মানুষের 
জীবনকে এমন ভাবে লালিত করবার ব্যবস্থা থাকবে যার ফলে কারও অকালমৃত্যু 
সম্ভব হবে না। গান্ধীজী ১২৫ বৎসর পর্যস্ত বেঁচে থাকবার সংকল্প করেছিলেন। 
এর অর্থ এই যে, যদি জীবন যাপনের প্রণালী শুদ্ধ নীতি এবং অহিংসাৰ ওপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে মানুষ ১২৫ বৎসর পর্যস্ত বাচতে পারে । তার মতে মানুষের 
স্বাভাবিক আম়ুই হলো ১২৫ বৎসর, কিন্তু জন্মগত এই দীর্ঘাধুর সম্পদকে মানুষ 
তার নিজেরই মৃঢ়তার জন্য অপব্যবহারে অকালে জীর্ণ করে দেয়। পাথখিব 
জীবন একটা অভিশাপ নয়, প্রাণ নামক এক বিজ্ঞানময় রহন্ত পৃথিবীতে একটা 
লীলা রূপে গ্রকাশিত। প্রাণকে দেখতে পাওয়া যায় না, প্রাণের লীলাই প্রাণের 
অস্তিত্বের প্রমাণ এবং এই প্রাণলীলাই হলে! জীবন। শিশুমৃত্যু, তরুণের মৃত্যু, 
অন্তঃসত্বা নারীর মৃত্যু-_এই সবই প্রাণের বিবাট অপচয়। এমন রাজ্যকে শোকের 
রাজ্যই বলা উচিত, এবং যে রাজ্যের প্রজা শোক বেদনায় পীড়িত, সে রাজ্য 
থেকেই বা লাভ কি? 


রামরাজ্যে এই শোক নেই। শুধু তাই নয়, রামরাজ্যে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য শিক্ষ। 
ইত্যাদি যে সম্পদ, তা কোন দলগত ব! শ্রেণীগত অধিকার নয়। সবে সত্ব তবস্ত 
স্থথিতত্তা-_-সকল সত! সেখানে সুখী । সেখানে সকলেই নীরোগ, জ্ঞানী ও 
স্থলক্ষণ এবং সুন্দর । দীন ও দরিদ্র নামে বিভ্ুহীন কোন সমাজ নেই। এই 
অধিকার-সাম্যই হলো রামরাজ্যের ভিত্তি। 


রামরাজ্যের এই কাব্যিক বর্ণন! বিশ্লেষণ করে যে রাজনৈতিক তাৎপর্য পাওয়া 
যায় তার প্রধান কয়টি হুত্র হলে! £ (১) বিত্বনাম্য (২) অধিকারসাম্য (৩) ভোগ- 
সাম্য ও (৪) বোধসাম্য। 


রামরাজ্যে কেউ কুরূপ ও অলক্ষুণে নেই, এর সরল অর্থ হলো-_মানুষের মনের 
রূপবোধ ও স্থুলক্ষণ-বোধ এমন হবে না যার ফলে কেউ কাউকে তুলনা করে 
রূপহীন বা অলক্ষুণে ব'লে মনে করবে। বর্তমান যুগে শ্বেতাঙ্গ প্রতাপে শাসিত 
পৃথিবীর সর্বত্র বর্ণবিদ্বেষ নামে একটা প্রবল কুসংস্কার রয়েছে। এটা! পুর্রাতন 


৮২ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


আর্ধামিরও একটা সংস্কার ৷ আর্ধের! কৃষ্ণকায় মান্ধষকে হীনচক্ষে দেখতেন এবং 
দহ্য আখ্যা দিতেন। গায়ের রংটা সাদ! হলেই স্থম্বর, চোখ নীল হলেই সুন্দর 
-এই সব বূপবোধের সংস্কার থেকেই মান্থঘের মনে বর্ণবিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছে, 
তার ফলে ভারতের আদিবাসী থেকে স্থরু ক'রে আফ্রিকার নিগ্রো পর্যস্ত কষণকায় 
মানুষের সমাজ পীড়িত ঘ্বণিত ও অত্যাচারিত হয়েছে । সাধারণ অল্পগৌর বর্ণের 
ভারতবাসী সংস্কতিবান হয়েও যুরোপীয় শ্বেতকায়ের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে। 
মহাত্মা গান্ধীই মানুষের এই বহু শতাবীপুষ্ট এক ভয়ানক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 
অর্থাৎ বর্ণবিছেষের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম করেন। 


রামরাজ্যে সকলেই সুন্দর, সেখানে এই বর্ণবিদ্বেষ নেই, রূপ সম্বন্ধে কোন হীন 
সংস্কার নেই, কেউ কাউকে কুব্ূপ ব'লে মনে করে না । 


সব নির্দস্ত ধর্মরত পুনী, নর অরু নারি চতুর গুণী 
সব গুণজ্ঞ পণ্ডিত সব জ্ঞানী, সব কৃতজ্ঞ নহি কপট সয়ানী 


রামরাজ্যে সকলেই দ্তশূন্ত ও ধর্মরত। সকলেই গ্রণজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্ঞানী। 
সকলেই কৃতজ্ঞ । কপটতা! করার কেউ ছিল ন1। 


বিদ্বেষহীন ভেদহীন ও বৈষম্যহীন সমাজের এই হলো রূপ। সাধারণ মানুষ 
মনোবলে ও নীতিবলে কতখানি উন্নত, তাই হলো! রাষ্ট্রের নৈতিক মহত্বের পরিমাণ । 
জ্ঞান এখানে কোন আযাকাডেমি, ইউনিভার্সিটি বা মহামহোপাধ্যায় সমাজের 
একচেটিয়া সম্পদ নয়। পণ্ডিত নামে বিশেষ ক'রে কোন শিক্ষিত সমাজ নেই, 
কারণ সমাজের সকলেই শিক্ষিত। বুদ্ধিবৃত্তিও কারও ঘরোয়া বা বংশগত অধিকার 
নয়, সকলেই চতুর । এই জ্ঞানসাম্য ও বিগ্ভাসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সমাজ, 
সেখানে কারও মনে দম্ভ আসতে পারে ন। সমাজের এক অংশ বিদ্যাহীন হয়ে 
থাকলেই, বিদ্বান সমাজে দস্ত হয়ে থাকে । রামরাজ্যে সেটা সম্ভব নয়। এই 
কারণে কারও পক্ষে কপটতা৷ করাও প্রয়োজন হয় না। কারণ, আত্মসাৎ করার 
কোন ব্যবস্থা বা উপায় নেই, কারণ তাতে কারও কোন লাভ হয় না। এখানে 
কেউ রিক্ত এবং কেউ অতিরিক্ত, এমন প্রভেদের অস্তিত্ব নেই। 


এ তো! গেল রামরাজ্যে প্রজাসাধারণের অধিকারের কথা । সমানাধিকারের 
নীতির দ্বারাই রামরাজ্য নামে আদর্শ রাষ্থঁ চলছে। কিন্তু শুধুই কি সমানাধিকার- 


রামরাজের আদর্শ ৮৩ 


তন্ত্রের ওপর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত? না, তা নয়। রামরাজ্যের আর একটি 
সমাজনীতি আছে। 


সব উদার সব পর উপকারী 
১৪ খীঃ ব্ বি 
সব নর করহি' পরম্পর প্রীতি 
এখানে সকলেই উদার ও পরোপকারী। সকল মানুষ পরস্পরের প্রতি গ্রীতির 
ভাব রেখে চলে থাকে । 
স্থতরাং, শুধু অধিকারসাম্যের ওপর নয়, কর্তব্যসাম্যের ওপর রামরাজ নামে 
আদর্শরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত । গান্ধীজীর মতে কর্তব্যবাদই হলো! প্রথম নীতি, অধিকাব- 
বাদ পরে। পরকে যে উপকার করে না, পরের কাছ থেকে উপকার পাবার জন্য 
সেকি দাবী করতে পারে? রাষ্ট্র বা সমাজ এমন কোন বস্ত নয়, যার কাছ 
থেকে মানুষ শুধু তার দাবী আদায় করতে থাকবে। রাষ্ট্রের প্রতি ও সমাজের 
প্রতি কর্তব্য পালন করাই তার প্রথম নাগরিক কর্তব্য, এবং এই সার্থক কর্তব্য 
থেকেই স্বাভাবিক ভাবে তার অধিকার স্থষ্টি হয়ে থাকে । গ্রীসীয় নাগরিক 
অধিকারের আদর্শ ও বর্তমান যুরোপের নাগরিক আদর্শের সংজ্ঞা থেকে গান্ধীজীর 
নাগরিক আদর্শের সংজ্ঞা এইখানে পৃথক্‌। 


সূর্য পৃথিবীর জল শোষণ ক'রে উধ্রে নিয়ে যায়। সর্যেব এই অধিকারে আপত্তি 
করি না, কারণ হুর্ধই আবার ছায়াময় মেঘের উপহার দিয়ে পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ 
করে। পৃথিবীর প্রতি এই জলবর্ষণরূপ কর্তব্য পালন করে বলেই হৃর্ষের 
জলশোধণের অধিকার আদৌ শোষণের ব্যাপার নয়। বলা যায়, বর্ণের কর্তব্যের 
ওপরেই সূর্যের শোষণ করার দাবী প্রতিষ্ঠত। রামরাজ্যের বা আদর্শরাষ্ট্রে 
নাগরিকতার এই নীতি- কর্তব্য ছারা অধিকার অর্জন কর1। আরও স্পষ্ট করে 
বলা যায়, কর্তব্য এবং সেবা করবার জন্যেই অধিকার অর্জন করা। এক্ষেত্রে 
অধিকারবাদ গৌণ ব্যাপার, নাগরিকতার মুখ্য নীতি হলে সেবা এবং কর্তব্য । 
আদর্শরাষ্ট্র বা রামরাজ্যে নরনারীর সম্পর্কও কি রকম হবে, তুলসী রামায়ণে 
তার পরিচয় আছে। 
রাম ভগতি সব নরনারী 
সকল পরম গতি কে অধিকারী 


৮৪ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


নর ও নারীর মধ্যে অধিকারভেদ নেই। বর্তমান যুগে নারীসমাজের 
অধিকার পৌরুষের বনঢতার দ্বার! কুষ্ঠিত ও ছূর্বল হয়ে আছে। তাই সাফ্রেজিস্ট 
আন্দোলন প্রয়োজন হয়, আইন ক'রে নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। 
নারীসমাজের অধিকার সংকোচ বস্ততঃ অসম্পূর্ণ দুর্বল ও অনগ্রসর রাষ্ট্রের লক্ষণ। 
রামরাজ্যে নর ও নারী উভয়েই সমান ভাবে পরমগতির অধিকারী । নারীত্ব 
কোন অপরাধ নয় । নারীর জীবন পুরুষের জীবনের মতই সকল সত্যের অনুশীলনে 
মৃহিমময় পরিণতি লাভের যোগ্য । 

আর একট। কথ £ 

«এক নারী ব্রত রত নর ঝারী।, 

রামরাজ্যে সকল পুরুষ একনারী ব্রত পালন করে। আদর্শরাষ্ট্রে পুরুষের পক্ষে 
বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। “মনোগেমি' বা একবিবাহ নামে একট] সামাজিক নীতিকে 
প্রত্যেক উন্নত রাষ্ট্র আইনের দ্বারা প্রতিষ্টিত করার চেষ্টা করেছেন। পুরুষের পক্ষে 
বহুবিবাহের অধিকার বন্ততঃ নারীসমাজকে অপমান করার অধিকার মাত্র। 
রামরাজ্যে এই ঘ্বণ্য প্রথ। থাকতে পারে না। 

দণ্ড জতিন্হ ধর ভেদ জই নরক নৃত্য সমাজ 
জিত মনহি' অন স্থনিয় জগ রামচন্দ্র কে রাজ॥ 

রামরাজ্যে রাজার হাত থেকে দগুনীতি চলে গেছে। ভেদনীতির ব্যাপারটা 
শুধু নর্তকসমাজ তামাস৷ করার জন্য অভিনয় করতো! । সেখানে জয় করার আর 
কাজ নেই, শুধু মন জয় করার কাজ রয়েছে, সেই হলো রামরাজ। 

রামরাজ বা আদর্শরাষ্্র গ্রতাপের (০:০০) ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রামরাজ্য 
কোন পুলিশী রাষ্ট্র নয়। এখানে পীনাল কোডের প্রয়োজন হয় না। ভেদনীতির 
(4110৩ €£ 6:2০) কোন প্রয়োজন নেই। জয় করার আবেগে মুল্কৃগিরি 
ব। মিলিটারিজ.ম নেই। 

গান্ধীজী আদর্শরাষ্ট্রের যে সংজ্ঞ! নির্ণয় করেছেন তার পরিচয় তারই একটি উক্তি 
থেকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] ঘেতে পারে £ 

“জাতির সমাজজীবল সত্যই যদি এমন নিখু'তভাবে গড়ে তোলা সম্ভব 

হয় যে সমাজের সকলে নিজের শক্তিতে নিজেকে শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করতে 

পারে, তবে জাতির শাসনকার্ধয পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন 

ক'রে শানকমণ্ডলী গঠনের প্রয়োজন হয় না। এমন রাষ্ট্রকে বলা ঘায় 
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স্থনীতিনিয়ন্ত্রিত অরাজকতার (661211217061750 2122101797) রাষ্্ী। ব্যক্তি 
এমনভাবে নিজেকে শাসন করবে যে সে তার প্রতিবেশীর জীবনের কোন 
অধিকারের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে উঠবে না। স্তরাং, পরিকল্পিত এই 
চরমোন্নত আদর্শরাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিশেষ কোন 
জনসংসদ থাকবে না, কারণ সত্যি ক'রে 'রাষ্ট্রঁ বলে কিছু এখানে নেই। 
কিন্ত এইরকম একটা পরিকল্পিত পূর্ণ-আদর্শকে তো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে 
প্রতিষ্ঠিত কর! যায় না। এই কারণেই থোরোর সেই উক্তিটি এঁতিহাসিক 
খ্যাতি লাভ করেছে--“ষে গবর্ণমেণ্ট সব চেয়ে কম শাসন করে, সেই 
গবর্ণমেণ্টই হলে। সব চেয়ে ভাল শাসক 1,* 
এই আদর্শরাষ্ট্র বা রামরাজের সঙ্গে ক্রপটকিনের ব্যাখ্যাত আনাকি (475101)) 
আদর্শের কিছুট! মিল দেখতে পাওয়া যায়, কিন্ত মূলে মস্ত বড় একটা পার্থক্য 
আছে। ক্রপটকিনের মতে রাষ্ট্রহীন সমাজই হলে! আদর্শ সমাজ । 


গান্ধীজীর রামরাজ্যের পরিকল্পনা অহিংস সমাজব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। 
সমাজের ক্ষমতা রাষ্ট্র বা রাজার হাতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় না। শাসন ক্ষমতা 
জনসাধারণের হাতে ন্তস্ত । গান্ধীজী যে অহিংস পদ্ধতিতে রাষ্্ীয় অধিকার অর্জনের 
কথা বলেছিলেন, সেটা শুধু নীতিগত শুদ্ধতার দিক দিয়েই আদর্শ পদ্ধতি নয়। 
তার আর একটা প্রধান যুক্তি আছে। গান্ধীজী বলেন, সহিংস সংগ্রাম বা 
বিপ্রবের ভেতর দিয়ে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ কর! হয়, সে রান্ত্রীয় ক্ষমতা ঠিক 
জনসাধারণের হাতে আসে না, একটি দলবিশেষের হাতে চলে যায়। অহিংস 
সংগ্রামের সপক্ষে একটা প্রধান যুক্তি হলো, এর দ্বারা অজিত ক্ষমতা আপনা হতে 
জনসাধারণের হাতে এসে পড়ে। 
রামরাজ্যে রাষ্ত্ীয় ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে স্যন্ত। শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের 
ংঘাত নেই, কাজেই ভেদনীতির প্রয়োজন হয় না। পররাজ্য জয় করার কোন 
প্রয়োজন হয় ন]। ব্যক্তিমানবের (0711409]) শক্তি সামর্থ্য দৃষ্টিভঙ্গী রুচি ও 
জীবনযাপন প্রণালী এমন ভাবে হেষহীন ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, 
সেখানে দগ্ুবিধানের জন্ত রাজা! বা রাষ্ট্রকে কোন বিশেষ ক্ষমত| দেবার প্রয়োজন 
হয় না। একটা স্বযংচালিত সমাজ । আইনের জোরে বা সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তির জোরে 
নয়, জনসাধারণের স্বীকৃতির ছার! চালিত সমাজব্যবস্থা। প্রজা এখানে রাজার 
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* উন মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


দণ্নীতির ভয়ে শুধু “আইনগঙ্গত' জীবনযাপন করে না, সমাজের প্রতি কর্তব্য- 
বোধের প্রেরণায় 'নীতিসঙ্গত' জীবনযাপন করে । 


এই তো সেই রামরাজ, আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র, বা গান্গীজীর হিন্দ, ত্বরাজ, তার 
ধ্যানের ভারতবর্ষ। এই সমাজের গঠন বিকেন্ত্রীকৃত (006০6005511560) রূপে 
ব্যবস্থিত, কর্তব্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বয়ংচালিত জনসাধারণের অধিকারসাম্য 
ও ভোগসাম্যে স্ুগ্রথিত। শ্রেণীভেদ নেই, বর্ণবিদ্বেষ নেই। নির্ভয় শোকহীন 
রাজ্য। 
অহিংস রামরাজ্যের অযোধ্য। বর্তমান কলকাত। বোম্বাই নিউইয়র্ক লগুনের 
মত ধনী ও নির্ধনের উপনিবেশ নয়, শোষক ও শোষিতের নগরী নয়। রামরাজ্যের 
অযোধ্যার প্রতি কুটিরে মণিময় প্রদীপ জলতে থাকে। 
প্ঠৃহ গৃহ মণিদীপ বিরাজহি" 
রামরাজ্যের মিউনিসিপালিটি বন্তী স্ষ্টি করে না। ক্লেদ পুরীষ ও আবর্জন! 
এখানে নিশ্চিহ্ন । 
“রাজঘাট সব বিধি সুন্দর বর” 


রামরজ্যে মজা! নদীর পক্চিলত। নেই। রামরাজ্যের নদী প্রজার সুখশ্রোতের 
প্রবাহিণী মাত্র। 
“উত্তর দিসি সরযু বহ্‌ নির্মলজল গম্ভীর 
বাধে ঘাট মনোহর স্বল্প পঙ্ক নহি" তীর |” 
উত্তর দিকে নির্মল জলশায়ী গভীর সরযু নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে । মনোহর 
বাধা ঘাট রয়েছে, নদীর কিনারায় এতটুকুও কাদ। নেই। 
“চারু চিত্র সাল! গৃহ গৃহ প্রতি লিখে বনাই” 
প্রত্যেক গৃহেই সুন্দর চিত্রশালা সাজান ছিল। রামরাজ্যের আর্ট ও কাল্চার 
বিশেষ শ্রেণীর উপভোগ্য সম্পদ নয়। গৃহে গৃহে বিরাজিত আর্ট, প্রজাসাধারণের 
জীবন শিল্পময় | 
“সমল বাটিক! সবহি" লগাঈ 
বিবিধ ভাতি করি জতন বনাঈ? 
রামরাজ্যে সকলেই যত্ব করে বিবিধ পুশ্পের উদ্ভান রচনা! করেন। এই 
বর্ণাঢ্য ও স্থরভিত জীবনই রামরাজ্যের প্রজাসাধারণের জীবন। কাব্য এখানে 


গামন্না জর আদর্ল : | ৮৭ 
টেরট-বুক রূপে প্রচলিত নয়, রূপ রস সৌরভ ও বর্ণময় এক পরম শ্রীতি জনতার 
জীবন মণ্ডিত ক'রে রেখেছে । 


রামরাজ্যের বাজারই বা কিরকম? 
“বাজার চারু ন বনই বরণত 
বস্ত বিশ্থ গথ পাইয়ে” 
বাজারের সৌন্দর্য বর্ণনা কর] যায় না, সেখানে বিনামূল্যে বস্ত পাওয়া যায়। 
এ কেমন করে সম্ভব? 
“জই ভূপ রমানিবাস তহ্‌ কী সম্পদ। কিমি গাইয়ে” 


যেখানে শ্বয়ং লক্মীপতিই রাজা সেখানে সম্পদের ( বা মূল্যের) কথা কি করে 
বল। যায়? রামরাজ্যে বা আদর্শ রাষ্ট্রে টাকা নামক বস্তটির মূল্য কতটুকু? 
যেখানে ফাট্কা চলে না, সুদখোর মহাজনী চলে না, উৎপাদকের শ্রমগত মূল্যকে 
যেখানে প্রবঞ্চন। করার প্রয়োজন নেই, সেখানে টাক] নিজে নিয়স্তা নয়। টাকার 
অধিকার এখানে খবিত, মুনাফা! নামক ব্যাপারটি এখানে চলবে কি করে? 
রামরাজ্যে লক্্মীপতিই হলেন সকল ধনের একমাত্র অধিকারী । এখানে--“সবহি 
ভূম গোপালকা”__সব ভূমি গোপালের । স্থতরাং এখানে মহাজন ও জমিদারের 
অস্তিত্ব কি করে সম্ভব হবে? রামরাজ্যে ক্যাপিটাল আছে, কিন্তু ক্যাপিটালিজ.ম 
নেই। কারণ এখানে ঘরে ঘরে ক্যাপিটাল, প্রতি ঘরে মণিদীপ বিরাজ 
করে। গান্ধীজীর উক্তি_-“কয়েকজনের হাতে গিয়ে ধনসম্পদ জমা হউক, এ 
আমি চাই না। আমি চাই সকলের হাতে ধনসম্পদ জম! হবে" ( ইয়ং ইও্য়া, 
১৩-১১-২৪)। 

গান্ধীজী এই রামরাজ্য নামে আখ্যাত আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রকেই ভালবাসতেন 
তুলসীদাসের রামচরিত মানসের উত্তরকাণ্ডে সেই রামরাজ্যের ভাবময় ও শোভাময় 
রূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে । এই বূপ অলীক কল্পনার ত্যষ্টি নয়, এট! অবাস্তবতার 
কাব্য নয়। একটি বাস্তব রাষ্ট্রের রাজনীতিগত সুজ্রগুলিকে কাব্যময় রূপে প্রকাশ 
কর! হয়েছে। 

“লতা বিটপ মাগে মধু চবহী 
মন ভাবতো ধেু পায় শ্রবহী ॥ 
সসম্পন্ন সদা রহ ধরণী -***..* 


৮৮ মহাত্মা! গাপ্ধীর জীবন ও নীতি 


লতা বা গাছ চাওয়া মাত্র মধু দান করে, গাভীরা ইচ্ছা হলে ছুধ দেয়। 
পৃথিবী সর্বদা শশ্যময়ী হয়ে রইল। 
আদর্শ রাষ্ট্রে বা সমাজে শোষণের নীতি থাকতে পারে ন!। যার যা কিছু 
দেবার মত আছে, সে তা স্বেচ্ছায় দেবে। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর 
ক'রে আদায় করার প্রথা নেই। কারণ রামরাজ হলো! শোষণহীন সমাজ। 
এখানে মান্য ফাকি দেবার জন্যে তৈরী থাকে না, সমাজকে সেবা ও উপকার 
করাই তার স্বভাব। অর্থাৎ মাহুষ এই স্বভাবের অধিকারী হতে পেরেছে । সেই 
জন্যে সে স্বেচ্ছায় সমাজকে তার উপহার দিয়ে চলেছে । মাটির ক্ষতি করে 
এখানে কৃষিকাজ কর! হয় না, লতা ও বনম্পতির প্রাণশক্তিকে ক্ষৃপ্ন ক'রে তার 
সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয় না। পয়স্বিনী গাভীর জীবনকে দূর্বল ক'রে তার দুধ 
আদায় করা হয় না। এক কথায় বলা যায়, সম্পদ আহরণের অত্যুগ্র লোভ ও 
আগ্রহে সম্পদের মূল ব্যবস্থাটিকে স্কু্ন কর! হয় না। 
মনের স্বাভাবিক আগ্রহে ও ইচ্ছায়, “সবার পরশে পবিত্র করা” এই রামরাজ্যে 
জোর করে আদায় করার নীতি নেই। স্বেচ্ছায় (৮০14:327) ভিত্তির উপর 
এই রাষ্ট্রের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত-। পীনাল কোড, ট্যাক্স, আদালত, পুলিশ ও 
ফৌজ-_এ সবের অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের নীতিকে সকল 
প্রজা স্বেচ্ছায় মেনে চলছে না। কিন্তু রামরাজ্যের ভিত্তি হলে। সকলের ন্বেচ্ছাকুত 
সমর্থন। লতা ও বিটপী, ধেনু এবং ভূমিও সকলেই স্বেচ্ছায় সৃষ্টি ও দান করে 
সমাজকে পুষ্ট করছে। এমনকি-_ . 
«প্রগটী গিরিন্হ বিবিধ মনিখানী 
জগদাতমা ভূপ জগ জানী" 
ভগবান রাজা! হয়েছেন জানতে পেরে পর্বতে নানা! মণির থনি নিজেরাই 
ইচ্ছে করে দেখা দিল। 
"সাগর নিজ মরজাদ! রহ হী 
ভারহ্' রতন তটন্হি নর লহ্হী ॥" 
সাগর নিজের মর্যাদা অটুট রেখেই ইচ্ছে ক'রে তটোপকৃলে নানারকম রত্ব 
ফেলে দিত, লোকে সেসব রত্ব ঘরে নিয়ে যেত। যথেচ্ছা নয়, স্বেচ্ছার আদর্শে 
দীক্ষিত সমাজে সম্পদহ্থষ্টির রীতি ও নীতি এই । নিজের মর্যাদা ও ধর্ম 
না হারিয়ে সেবার প্রেরণায় স্বেচ্ছাকৃত সৃতি ও উপহার । 


রামরাজের আদর্শ ৮৯ 


আদর্শরাষ্ট্রেরে ইকনমি তার একটি প্রধান পরিচয়। সম্পদের অপচয় বা 
' অপরিমিত ব্যয় এখানে নেই। বিনা প্রয়োজনে সম্পদের প্রয়োগ বস্ততঃ সম্পদের 
ব্যসন বা বিনাশ মাত্র ; আদর্শ সমাজে এই অবিধি থাকতে পারে না। 
৪5547728258 রবি তপ জেতেন হি কাজ। 
মাগে বারিদ দেহি জল রামচন্দ্র কে রাজ ॥ 

যতটুকু তাপ কাজের জন্য প্রয়োজন, স্থর্য ততটুকুই তাপ দিত। চাইলেই 
মেঘ জল দিত। 

এমন আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ কি পৃথিবীতে কখনও সম্ভব হবে? তুলসীদাস 
বলেছেন__ 

ফুলহি ফরহি সদা তরু কানন, রহহি এক সঈ গজ পথ্শনন ॥ 
খগ মগ সহজ বযুরু বিসড়াঈ, সবন্হি পরম্পর গ্রীতি বড়াঈ ॥ 

বনে ও গাছে গাছে সর্বদা ফুল ফুটে থাকবে । হাতী ও সিংহ একসঙ্গে বাস 
করবে। পশু-পাখী তাদের স্বাভাবিক বৈরভাব ভূলে যাবে এবং পরম্পরের সঙ্গে 
প্রীতির সম্পর্ক ক্রমেই বাড়িয়ে চলবে। 

এই যে হিংসাহীন গ্রীতিময় সমাজের ছবি, একি সুদূর ভবিষ্যতেও কখনও 
বাস্তব রূপে দেখা দেবে? 

মান্থষের ইতিহাসে যদি কখনও এই পূর্ণ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে 
বলতে হবে মানুষের এঁভিহাসিক গতি একদিন নিবাণ লাভ করবে, আর তাকে 
চলতে হবে না। কিন্তু গান্ধীজী মানুষের ইতিহাসকে এই দৃষ্টিতে দেখেন নি। 
কখনো কোনদিন এমন কলুষশূন্য পূর্ণগ্রীতির রাজ্য সম্ভব হবে, এমন কথাও 
তিনি বলেন নি। তিনি মানুষের সমাজকে এক চিরগতিময় ডাইনামিক রূপেই 
উপলব্ধি করেছেন। এগিয়ে চলাই হলো আদর্শ, এগিয়ে চলাই হলো 
অমৃত লাভ। এই যাত্রার কোন শেষধাম নেই, মানুষের ইতিহাস হলে 
চিরপথিকের ইতিহাস। আদর্শে উপনীত হওয়া (209117670 নয়, 
আদর্শের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া! ও চেষ্টাই হলো মানুষের ইতিহাস। 
রামরাজ্যে উপনীত হওয়া নয়, রামরাজ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়াসই হবে আমাদের 
জীবন। এরই নাম ক্লামাশ্রিত জীবন। 

গান্ধীজী তার ধ্যানের ভারতবর্ষের” ষে রূপ বর্ণনা করেছেন, তাতে দেখতে 
পাই ষে তিনিও সে ভারতবর্ষে সৈম্তবাহিনীর কথ! উল্লেখ করেছেন। পররাজ্য 


5৩ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


জয় করার কামনা সেই ভারতবর্ষের থাকবে না, সেই ভারতবর্ধ নিজে শোধিত 
হবে না, পরকেও শোষণ করবে না। কিন্তু তবুও যতদূর সভব কম সংখ্যক সেম্ 
মে ভারতবর্ষে থাকবে। কারণ পূর্ণতা 09০:150002) একটা সীমাহীন লক্ষ্য 
মাত্র, বাস্তবে সম্ভব নয়। পেয়েছি আমার শেষ__এ কথ মানুষের ইতিহাসে 
কখনো ধ্বনিত হবে না। কবি তুলসীদাসের রামচন্দ্রকেও দেখতে পাই তিনি 
ধন্ুঃশর ধারণ করে আছেন। কিন্তু এই ধন্থুঃশরের ধর্ম বর্তমান যুগের বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের ফৌজী ধর্মের মত নয়। 

জলজ বিলোচন শ্তামল গাতহি, পলক নয়ন ইব সেবকত্রাতহি"। 

ধৃত সর রুচির টাপ তুণীরহি, সম্ভ কঞ্জ বন রহি রন ধীরহি' ॥ 

চোখের পাতা যেমন চোখকে রক্ষা করে, পদ্লোচন শ্টামল রামচন্দ্র তেমনি 

সেবককে রক্ষা করে থাকেন। তার হাতের ধন্ছঃশর দেখতে হন্দর, সাধুদের 
পদ্মবনের পক্ষে তিনি হূর্বস্বরূপ, তিনি যুদ্ধে স্থিরবুদ্ধি। 

« আঘাতের অস্থ ধনুঃশরকে “হুন্বর” বলাযায় কি করে? রামরাজ্যে রাষ্ট্রের যে 
অস্ত্রশক্তির কথা বল! হয়েছে, দেখা যাচ্ছে ষে তার একমাত্র ধর্ম হলে! সেবককে 
রক্ষা করা। এই অস্ত্রশক্তির আর কোন ধর্ম নেই। রাষ্ট্রের এই অস্ত্রশক্তি একটা 
সমাজনিরপেক্ষ বা সমাজের সঙ্গে সম্পর্কশৃন্ত নিজদস্ত চালিত অর্গানাইজেসন নয়। 
চোখের পাতা যেমন চোখের অঙ্গ, অথচ চোখকে রক্ষা! করে, রাযরাজ্যের ব৷ 
আদর্শরাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থাও সমাজের অঙ্গ রূপেই একমাত্র সেই রক্ষার ধর্ম পালন 
করে। ছুরিকা ডাকাতের হাতে পড়লে যে বিনাশের ধর্ম পালন করে, অস্ত্রোপ- 
চারক চিকিৎসকের হাতে ঠিক তার উল্টো রক্ষার ধর্ম পালন করে। আর্ত ও 
আক্রান্তকে রক্ষা করার জন্য যেটুকু অস্ত্রবলের প্রয়োজন, রামরাজের মিলিটারী 
বিভাগে তার অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন হয় না। পিতা যখন তার শিশুপুত্রকে 
ভৎ্পনা করেন, অথবা কখনো মাবধর করেন, রাগের মাথায় করলেও সেটা 
নিশ্চয় শিশুপুজের প্রতি হিংসাপ্রণোদিত আচরণ নয়। শিশুপুজ্রের মলের জন্তই 
পিতার এই র্নঢতা। গান্ধীজীর ব্যাখ্যাত নীতিতে যতটুকু সামরিকতা ও ক্ষাত্র- 
ব্রতের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, সেট এই রকমের মঙ্গলবুদ্ধি প্রণোদিত রূঢ়তা মাত্র। 
মেশিন ও আণবিক শক্তির মধো তো৷ কোন হিংসা নেই, তার ব্যবহারের উদ্দেন্ঠ 
ও পদ্ধতির ওপরেই তার হিংশ্রত1 বা প্রেমিকতা নির্ভর করে। 

পূর্ণতা কখন! লাভ করা যায় না। পূর্ণ বরহ্চর্য, পূর্ণ অহিংসা, পূর্ণ সদাচরণ 


রামরাজের আদর্শ ৯১ 


-এতটা সফলতা কোন ব্যক্তি-মানবের পক্ষে বা কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অর্জন 
করা কোন কালে সম্ভব হবে কি না, গান্ধীজী বলতে পারেন না। কিন্তু তবু 
তিনি এই পূর্ণতার আদর্শকে এক বিন্দু খব ক'রে গ্রহণ করতে চান না। আদর্শ 
বা লক্ষ্য পূর্ণরূপেই জীবনের সামনে থাকবে। এই পূর্ণতার দিকে পৌছবার 
প্রয়াসই হবে মানুষের প্রয়াস। রাস্ষিনের “আন্‌ টু দি লাস্ট" পুস্তক পড়ে 
গান্ধীজী তার জীবনদর্শনের এই মৃূলস্থত্রটি চিরকালের মত স্ুস্থির ক'রে নিয়ে- 
ছিলেন। “যতদূর সম্ভব বেশী সংখ্যক মান্গষের যতদূর সম্ভব বেশী মঙ্গল সাধন 
করা” (8752595৮০০৫ ০£ 075 £:62:596 1000767)- আধুনিক ডেমো- 
ক্রেসীর এই খণ্ডিত আদর্শকে তাই তিনি গ্রহণ করেন নি। “বহুজনহিতায়? 
আদর্শ নয়, তিনি গ্রহণ করেছিলেন সর্বহিতের আদর্শ। সফল হই আর বিফল 
হই, সাধ্য হোক্‌ আর অসাধ্য হোক্‌, সামর্থ্য পাই আর না পাই, আদর্শ বড় হয়েই 
থাকবে। তাই তুলসীবণিত রামরাজের “সব নিা্ভভ, সব গুণজ্ঞ, সব কৃতজ্ঞ, 
সব উদ্ার'--এই সর্বজন-উন্নয়নের আদর্শটি গান্ধীজজীর ভাল লেগেছিল। তার 
সমগ্র সমাজনীতি এই সর্জনহিতের কালব্যাপী ও জগংব্যাপী ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত । 


কুশল ও 2াক্ছা 


মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবনের যে রূপ আমরা লক্ষ্য করি, সেটা মহা 
নাট্যের মত। ঘটনার পরীক্ষায় এবং পরিণামে পূর্ণ একটি প্রবল গতিময় জীবন। 
এই গতিরও একটি বিশেষ রূপ আছে। মহাত্মা গান্ধীর জীবনের গতিধর্মকে 
উপমার সাহায্যে বল! যায়, চিরতীর্থধাক্রীর পথচলার প্রকৃতি । অথব! বলা যায়, 
এক অভিযাত্রী আবিষ্কারকের জীবন, দুর্দম সন্ধানীর মত ধার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ 
স্থপরিকল্পনা ও স্ুচিস্তার সঙ্গে এক পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসারিত হয়েছে। 
তিনিই বলেছেন, তার জীবন হলে সত্যের সন্ধান । 
এইখানে ভারতবর্ষের এরতিহাসিক মনীষা চিন্তা ও সাধনার সঙ্গে তার জীবনের 
প্রকৃতি একটি মৌলিক সামগ্রশ্তের গৌরব লাভ করেছে। সপ্ধিংসার জীবন, 
অন্বেণার জীবন। শ্রেয়কে লাভ করা নিশ্চয় জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু শ্রেয়কে 
নিরস্তর অনুসন্ধান করাও কি একট] লক্ষ্য” নয়? এ প্রশ্নের উত্তর ভারতবর্ষের 
জ্ঞানের ও সাধনার ইতিহার্সে পাওয়া ষায়। শ্রেয়কে লাভ করার জন্ত যে সাধনা, 
সেটা শ্রেয়োলাভের চেয়ে কম মহনীয় নয়। উদ্দেশ্য ও পথ, সিদ্ধি ও সাধনা, লক্ষ্য 
ও সন্ধান, সাফল্য ও প্রয়াস-__জীবনের এই প্রাঞ্তব্যের সাধন! ও প্রাপ্তির সাধনার 
মধ্যে কেউ কারও চেয়ে ছোট নয়। ছু'য়ের মধ্যে ভেদরেখ। নেই । লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়াই জীবনের একমাত্র সার্থকতা নয়, লক্ষ্য লাভ না হলেই প্রয়াস 'ব্যর্থ' হয়ে 
গেল, এও সত্য নয়। প্রয়়াসই একটি ধর্ম, পশ্থাই একটি লক্ষ্য, সাধনাই একটি 
সার্থকতা । “কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব পেয়েছি আমার শেষ ?” এই পরম 
শেষকে হয়তো! কোনকালেই পাওয়া যাবে না, কিন্তু তার জন্য ছুঃখ কেন? পরম 
শেষকে লাভ করার জন্য যে চিরাগ্রহ ও চিরপ্রয়াস, তাই তো জীবনের ধর্ম, 
অর্থ এবং আনন্দ । 

লক্ষ্য বা আদর্শে শুধু সফঠতা লাভ করতে পারাই জীবনের সাফল্য নয়। 
ক্ষুদ্র বস্ত যার কাম্য তার প্রয়াস সহজেই সাফল্য লাভ করে, কিস্ত এই সহজ সিদ্ধির 
ভ্বারাই জীবনের মর্যাদা ও সার্থকতা প্রমাণিত হয় না। বৃহৎ এবং সৎ লক্ষ্য 
মাত্রই দুরূহ, সুতরাং ষে লক্ষ্যে সহজে উপনীত হওয়া যায় না, এমন কি উপনীত 


লক্ষ্য ও পন্থা ৯৩ 


হুওয়াই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু লক্ষ্যলাভের জন্ত প্রয়াসের এই ব্যর্থতার অর্থ 
জীবনের ব্যর্থতা নয়। ইংরাজ কবি ব্রাউনিং তার রচিত একটি কবিতায় আদর্শের 
সফলতা-বিফলতার তত্ব বর্ণনা করেছেন £ 
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__ক্ষুত্র মানুষ তার ক্ষুদ্র লক্ষ্যবস্তকে সহজেই দেখতে পায়, এবং লাভ ক'রেও 
ফেলে। কিন্তু বৃহৎ মানুষকে তার বুহৎ লক্ষ্য ভাল ক'রে চিনে উঠতেই এত 
সময় লাগে যে চেনবার আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। যে ক্ষুদ্র মানুষের লক্ষ্য 
হলো! এক শত, সে সহজেই একের পর এক যোগ ক'রে তার শতকে পৌছে 
যায়। কিন্তু যার লক্ষ্য হলো। কোটি, তার হয়তো! এক পার হওয়াও সম্ভব হয়ে 
ওঠে না।* 

নোয়াখাপিতে থাকতে মহাত্মা গান্ধী ৭৮ বংসর বয়সে বাংল। ভাষা শিখতে 
আরম্ভ করেছিলেন। এই বয়সে একটা নতুন ভাষা শিক্ষায় কত বৎসর সময় 
লাগতে পারে, এ চেষ্টায় কবে সফলতা লাভ হবে, এসব প্রশ্ন তার চিস্তার মধ্যে 
ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর জীবনের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে একটি নীতি তার বহুমূখী 
কর্মসাধনাকে প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে, সে নীতি হলে! চেষ্টার ও পন্থার 
নীতি। কোন্‌ মহৎ লক্ষ্য লাভ করতে হবে, এটাই একমাত্র চিন্তার বিষয় নয়। 
মহৎ পন্থায় সেই লক্ষ্য লাভ করতে হবে। পস্থার মহত্ব লক্ষ্যের মহত্ব অপেক্ষা 
ছোট নয়, ছোট কর। যায় না। মহৎ লক্ষ্য কি, তাও কারও পক্ষে স্থনিশ্চিত 
ভাবে নিরূপণ বা অনুমান করা সম্ভব নয়। একজন যাকে মহৎ লক্ষ্য বলে, 
আর একজনের মতে সে লক্ষ্য হয়তো নিকৃষ্ট বা হীন বলেই বিবেচিত হবে। 
একজন যে বস্তকে কল্যাণের সার বলে মনে করে, আর একজনের বিবেচনায় 
সে বন্ত হয়তো সর্যহানির মূল। সত্য ও মিথ্যা সম্বম্ধে একটা জুনির্দি্ 
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জী - মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


সংজা পৃথিবীতে প্রচলিত নেই, মাছষভেদে সমাজভেদে এসম্বন্বে মতভেদ 
বর্তমান। 

এক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত নীতি হলো, কর্মপ্যেবাধিকারম্ত মা! ফলেষু কদাচন। 
কর্মেই একমাত্র অধিকার, কর্মফলের ওপর অধিকার নেই। অর্থাৎ, একটা 
আদর্শ লাভের জন্ত মানুষ পরিকল্পনা করতে পারে, উদ্যম গ্রহণ করতে পারে, 
কিন্ত সব করেও ঠিক যে সেই আদর্শ লাভ হবেই হবে, পৃথিবীর ইতিহাসে ও 
ঘটনার প্ররক্রিয়াতে এরকম গাণিতিক নিয়ম দেখ! যায় না। পরিণামের ওপর 
পূর্ণ ক্ষমতা কারও নেই, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না। ঠিক যা ভাবা যায়, 
বাস্তবে তা হয় না। সকল উদ্যোগ নিখুঁত হলেও, পরিণীমটি নিখু'ত ভাবে লাভ 
করা যায় না। সকল পরিণামের মধ্যে 'আকশ্মিকের একটা স্থান আছেই 
আছে। 

তাই মাস্থষের ক্ষমতা ও অধিকার তার কর্মক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য, সে তার 
কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে । এই কারণে মানুষের কাছে তার প্থার ও 
প্রয়াসের ধর্মই হলো সব চেয়ে বড় কথা। পশ্থা! ও প্রয়াসকে শুদ্ধ করে রাখতে 
হবে। শুদ্ধ পন্থায় কাজ করেছি, এই আনন্দকেই সার্থকতা বলে গ্রহণ করতে 
হবে। 

কর্মফলের ওপর অধিকার নেই, গীতোক্ত এই নীতি শুধু ভারতীয় জ্ঞানীর 
আবিষ্কার নয়। এ নীতি অধ্যাত্ববাদদীর একটা ভাব মাত্র নয়, আধুনিক 
জড়বাদী দার্শনিকও এই নীতিকে সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের একটি স্থত্র রূপে লক্ষ্য 
করতে পেরেছেন।* মানুষ তার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও দক্ষতা দিয়ে ভবিষ্যৎ 
গঠনের জন্য অথবা একটা আদর্শগত অবস্থায় পৌছবার জন্য আয়োজন করে, 
কিন্ত সব ক'রেও দেখা যায় যে বাস্তব পরিণাম ঠিক পরিকল্লিত পরিণামের মত 
হয়ে ওঠে না। তার কারণ হলো, ঘটনার ওপর শুধু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যে 
কাজ করছে তা৷ নয়, আরও এমন সব নিয়ম ও শক্তির প্রভাব পড়ছে ঘটনার 
ওপর, যে-নিয়ম ও শক্তির সম্বন্ধে এখনো মানুষের জ্ঞান স্পই্ই হয়ে ওঠেনি, 
অথব! সেই সব নিয়ম এবং শক্তির ওপর মানুষের জানগত ক্ষমতা এখনও অক্রিয় 
হয়ে আছে। এবং কোন কালেই জ্ঞানগত ক্ষমতায় মানুর্য পূর্ণতা লাভ করে 
উঠতে পারবে না। কাজেই লক্ষ্য লাভ করাই জীবনের একমাত্র সাফল্যের 
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প্রমাণ নয়। লক্ষ্য লাভের জন্ব শুদ্ধ পদ্থার প্রদ্নাস করা হয়েছে, এই হলে! সাফল্য 
সাত্বনা ও সন্ভোষের প্রমাণ। অধিকার বলতে এই কর্মের ওপর অধিকারটুকুই 
বোঝায়। 
জীবন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মূলনীতির সুত্র এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। 
(ক) জীবনকে এক পরম অন্বেষণ বা সন্ধান রূপে তিনি উপলব্ধি 
করেছেন। 
(খ) সত্যই হলেন নশ্বর । সত্যই অহিংসা, সত্যই প্রেম । এই সত্যই 
হলো সকল সন্ধানের লক্ষ্য, জীবনের পরম প্রাপ্তব্য | 
(গ) সং পঙ্থায় প্রয়াস করাই সত্য লাভের একমাত্র নীতি । 
ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক রূপ বস্ততঃ অন্বেষণ এবং সন্ধানের রূপ। 
উপনিষদের নচিকেতা যমলোকে যাত্রা করেছিলেন মৃত্যুর রহস্য উদ্ধার করে 
আনবার জন্য । পুরাণের স্পর্ণ গরুড় অমৃত আহরণে ন্বর্গলোকে যাত্রা 
করেছিলেন। বৈষ্বের আকুলতা৷ জীবনেশ্বর কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য শ্রীরাধিকার 
রূপ ধরে অভিসারে যাত্রা করে। ভারতের সঙ্গীত শিল্প স্থাপত্য এবং এমন কি 
প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যকর্মের মধ্যেও যে আবাহন প্রার্থন! ও স্তব ইত্যাদি 
ধ্বনিত হ'তে দেখা যায়, তার ভাষাও বস্ততঃ সন্ধানী পথধাত্রীর আকুলতার মত। 
ম্হাত্মা গান্ধীর জীবন এক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তার এঁতিহ্ৃগত রূপের সঙ্গে 
পূর্ণ সামশ্রস্ট লাভ করেছে, কারণ তিনি সন্ধানী ব্ূপেই তার জীবনকে গড়ে 
তুলেছিলেন এবং চালিত করেছিলেন । 
প্রশ্ন উঠবে, সৎ পন্থা কি? সংলক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন মানুষে মানুষে ধারণার 
তারতম্য আছে, সং পথ সম্বন্কেও তাই হতে পারে এবং হয়ে থাকে । এক জন 
যাকে সংপথ মনে করে, অন্য জনে হম়্তো৷ তাকেই অসৎ পথ বলে মনে করে। 
অনেকে বলবেন, এবং বলেও থাকেন যে, নিজের বিবেক অনুষায়ী চলাই সৎ পথে 
চলা । কিন্তু এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়। সব মানুষের বিবেক কি এক? 
মানুষে মানুষে বিবেকেরও যে পার্থক্য দেখা যায় । অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে 
যে, 'বিবেক” অনুযায়ীই কোন মানুষ এমন কাজ করেছে, যেটা অন্ত সকলের মতে 
নিতান্ত বিবেকবহিষ্ভূীত অসৎ কাজ মাত্র । স্তরাং বিবেক অস্থায়ী কাজ করাই 
সৎ সাধনা নয়। সাধারণে যাকে বিবেক ব'লে মনে করে সেটা তো৷ কতকগুলি 
সংস্কারের সমটি, ঘা! মানুষ তার শিক্ষ। দীক্ষা রুচি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরী করে 
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নেয়। সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষা-রুচিতে ভুল থাকলে «বিবেক'ও ভ্রান্ত হবে, এট 
স্বাভাবিক নিয়ম। 

সৎ পথের নির্দেশ দেবে যে বিবেক, সে বিবেকও সৎ হওয়া চাই, এই হলো 
মহাত্মা গান্ধীর অভিমত । ন্ধম্মী বিবেক অনায়াসলভ্য নয়, এমনিতেই তাকে 
পাওয়! যায় না। শুদ্ধ বিবেক লাভ করারও একটা প্রক্রিয়া আছে। 

“যেমন কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরীক্ষা করতে হলে কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত 

নীতি বা স্থত্র অন্ুরণ করে অবশ্তাই চলতে হয়, তেমনি অধ্যাত্ম বিষয়ে, সত্য 

উপলব্ধি করার বিবয়ে যোগ্যত৷ অর্জন করতে হলে কতকগুলি আত্মনংযমের 

প্রাথমিক নীতিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে নিতে হয়। স্তরাং নিজের 

বিবেক বা “অন্তরের বাণী” অন্ুযায়ী কাজ করার সাথে প্রত্যেককে তার 

জীবনের আচরণগত সতত! এবং শুদ্ধতার রূপ ও শীম] সম্বন্ধে নিঃসংশয় 

হয়ে নিতে হবে।* 

এই হলে৷ মহাত্মা গান্ধীর যুক্তি। তিনি বিবেক শুদ্ধ করার প্রয়োজনকে 
বৈজ্ঞানিকের মত দৃষ্টি নিয়েই বিচার করেছেন। এখন প্রশ্ন থাকে, কি করে 
শুদ্ধ ও.সত্য বিবেক লাভ হবে? এই প্রশ্নের ত্র ধরে তিনি যে বিজ্ঞান 
পুনরাবিষ্ধার করেছেন, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী অতীত যুগে সে বিজ্ঞানের কতকগুলি 
মূল সুত্র আবিষ্কার করে গেছেন। জীবনের আচরণকে, মন বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে 
কতকগুলি 'ব্রত” দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করলে শুদ্ধসংস্কার লাভ হতে পারে না। 
শারীরিক এবং মানসিক ব্রত দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। ব্রক্মচর্য অর্থাৎ 
শুদ্ধতার ব্রত, অহিংসার ব্রত, এবং অপরিগ্রহ ব্রত, ইত্যা্দি। 

: চেষ্টার দ্বারা, কঠিন সংযম ও নিষ্ঠার ছ্বারা, মন ও ইন্ডরিয়কে শুদ্ধ করে তুলতে 
হলে, তার জন্ত চাই "ব্রত । এই বথার্থ ব্রতী যে বিবেক লাভ করলেন, সেই 
বিবেকই যথার্থ বিবেক। এই ব্রতী যে “অন্তরের” অধিকারী হলো, সে অস্তরের 
বাণীই যথার্থ বাণী। 

্র্ষচর্য অর্থ “কৌমার্য” .নয়। গান্ধীজী অতি ব্যাপক অর্থে ব্রক্মচর্ধ কথাটি 
ব্যবহার করেছেন-_ শুদ্ধ নীতিময় জীবন। তেমনই “অহিংসা” অর্থ ভার কাছে 
শুধু “অ-হত্যা' নয়, অহিংস! অর্থে প্রধানতঃ প্রেম ব! গ্রীতির ধর্মই তিনি মনে 
করেছেন। আর, লক্ষ্য হলে সত্য। এই পর্যস্ত এসে আমর! বুঝতে পারি, 
গান্ধীজী কিভাবে জীবন বিজ্ঞানের তিনটি অধ্যায় বিভাগ করেছেন। লক্ষ্য, 
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পন্থা ও প্রয়াসের বিজ্ঞান। সাধারণভাবে যথাক্রমে বল! যায় লক্ষ্য হলো সত্য, 
পন্থা! হলে! অহিংসা এবং প্রয়াসের বিজ্ঞ'ন হলো, ব্রহ্ষচর্য । এর মধ্যেই কোনটাকেই 
কোনটি হতে ভিন্ন কর! যায় না। একটি অপরের সঙ্গে যুক্ত, একটি অপরের ওপর 
নির্ভর ক'রে আছে। সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড জীবনদর্শন। 

এইভাবে যিনি প্রকৃত ব্রতিরূপে মন বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির শ্রদ্ধতা ও সংযম ঘটিয়ে 
শুদ্ধ অন্তর লাভ করবেন, তার পক্ষে সত্যোপলব্ধি সহজ হয়, তার অন্তরের বাণী 
সহজেই সত্য পথের পরিচয় বলে দিতে পারে। কিন্তু তারও কি তৃল হতে 
পারে না? 

হতে পারে বৈকি, সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। একেবারে 
শুদ্ধ, একেবারে সম্পূর্ণ, একেবারে অন্রানস্ত, এটা জাগতিক নিয়মে সম্ভব নয়। 
প্রকৃত ব্রতীর পক্ষেও ভ্রান্ত হবার অবকাশ আছে, কিন্তু ভ্রাস্তিকে চেনবার এবং 
ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবার শক্তিও এই ব্রতীর আছে। ব্রতী যে শক্তি লাভ করেন : 
তাকে বল! যায় অভ্রান্তির দিকে এগিয়ে যাবার শক্তি। শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর, মহ্‌ৎ 
থেকে মহত্তরের প্রতি তার জীবন গতি লাভ করে। 

“পুর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় যতদিন আমরা অপূর্ণ 

এই মরজীবনের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি। আমরা শুধু আমাদের অনুভব ও 

চিন্তায় পূর্ণ সত্যকে কল্পনা করতে পারি। এই অস্থায়ী ক্ষণাষু দেহের কোন 

শক্তির সাহায্যে আমরা! সেই সত্যের মুখোমুখি সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি না, 

কারণ সেই সত্য হলেন অন্ত ।” 

অধ্যাত্মের বিষয় অর্থাৎ ঈশ্বরোপলদ্ধির প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সাধারণ সামাজিক 
প্রসঙ্গে এসেও গান্ধীজী এই পূর্ণতার, তত্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার 
করেছেন। 

"মানুষ চিরকালই অপূর্ণ থাকবে এবং চিরকালই তার কাজ হবে পূর্ণ হবার 

প্রয়াস। পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ নির্লোভ বা ত্যাগ ইত্যাদি পূর্ণতার আদর্শ চিরকালই 

অসাধ্য হয়ে থাকবে, কিন্তু সেই পূর্ণতাকে পাওয়ার জন্যই নিরস্তর চেষ্টা 

করে যেতে হবে।* 

আদর্শবাদী গান্ধী এই ভাবেই তীর জীবনচর্ধার নীতিকে বস্ততঃ গণিত 
বিজ্ঞানের হুত্রের মৃত ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে ভাববাদের বিন্দুমাত্র প্রতয় 
নাই। «এক কদম আগে"-_মাত্র এক পা আমি এগিয়ে ষেতে চাই, তাই আমার 

৭ 


৯৮ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


পক্ষে যথেষ্ট । ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বদ্ধমূল ধারণ! নিয়ে আমি কাজ করতে 
চাই না, আমি বর্তমানকে গড়ে তুলবো, বর্তমানের সঙ্গেই আমার কাজ। 
এক পা এগিয়ে যেতে পারলেই দ্বিতীয় পদক্ষেপের স্থান আমার কাছে স্পষ্ট 
হয়ে উঠবে। ৃ 

চরৈবেতি! চরৈবেতি! এগিয়ে চলাই হলে! জীবন, এগিয়ে চলাই হলো 
লাভ। জীবনের এই ডায়নামিক বা গতিপ্রবণ বূপ গান্বীজীর কাছে অতি 
সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। সত্যের সন্ধানী হয়ে তিনি তাই জীবনের পথচলার 
বিজ্ঞান ও দর্শন নতুনভাবে ব্যাখ্য/ করেছেন এবং আপনি আচরি সেই ধর্ম 
অপরকে প্রত্যক্ষ করিয়ে গেছেন। 


ভ্রিক্ষেজ্ক্রী কল্প স্ভ্ঞভ্ডান্ল জহ্হিহস্ গ্পলিস্ম 


সমাজজীবনে যে-কোন সম্পদ শক্তি অথবা এখর্ধ কেন্দ্রীভূত হলে তার ফলে 
কতগুলি গ্লানি এবং হানির স্ষ্টি হয়। পুঞ্তীভূত হওয়া, স্তুপীকৃত হওয়া, এই সবই 
ঠিক স্বভাবধর্মের সঙ্গত ব্যাপার নয়। অতিরিক্ততার মধ্যে সৌন্দর্য খু'জে পাওয়া 
যায় না। জীবন, তা ব্যক্তিগত ভাবেই হউক আর সমাজগত ভাবেই হউক, তার 
রূপের বিকাশ হয় গতিশীলতায় । সেই জন্তই কোন সম্পদ বা শক্তি যদ্দি কেন্দ্রীভূত 
হয়ে সমাজজীবনে স্থান লাভ করে, তবে সেই সম্পদ ও শক্তি ঠিক অলংকার না হয়ে 
ভার হয়ে ওঠে এবং সামাজিক প্রাণের গতিধর্ম ব্যাহত করে। 

কেন্দ্রীভূত হওয়ার অর্থ, বহুকে রিক্ত করা। মেদ মাংস মজ্জা ধদি কোন 
শরীরে অতিরিক্তরূপে আশ্রিত হয়, তবে সেট] অস্বাস্থ্যই হয়ে দাড়ায় । একজনের 
হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করার অর্থ বু জনকে ক্ষমতাহীন করা, এবং 
অত্যাচারের অবকাশ স্থট্টি করা। বহু মানবের সমাবেশে যে “ভীড়? স্থষ্টি হয়, সে 
ভীড়ের আচরণে মানবিকতা সুষ্ঠভাবে প্রকাশ লাভ করে না। জনবহুল বসতির 
রূপে যেখানে সহর গড়ে ওঠে, সেখানে গৃহধর্ম অথবা! সমাজজীবন শ্বাভাবিক 
সৌন্দর্য রক্ষা করতে পদে পদে বাধা পায়। 

গান্ধথীজী যে আদর্শসমাজের পরিকল্পনা করেছেন, তার মধ্যে কেন্ত্রিকতার 
স্থান নেই । শিক্ষা, কষি, পণ্য উৎপাদন এবং রান্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা_-সকলের 
মধ্যে তিনি “বিকেন্দ্রীকরণ' চেয়েছেন। তাঁর চরকা শুধু সুতাকাটার একটি 
কাষ্ঠনিমিত যন্ত্র মাত্র নয়, চরক1 বস্ততঃ তার বিকেন্দ্রীকরণের দর্শন ও বিজ্ঞান । 
সমানশ্রমে এবং সকলের সহযোগিতায় যে ব্যবস্থা চলে, সেই ব্যবস্থাই বিকেন্দ্রীকৃত 
সমাজের প্রধান ভিত্তি। এই বিকেন্ত্রীকুত সমাজব্যবস্থাই হলো' প্রকৃত অহিংসাহগ 
সমাজব্যবস্থার বহিরঙ্গ। | 

কুটীরশিল্প, পঞ্চায়েৎ প্রথা ও গ্রামীণ জীবন--এসবের মধ্যে বিকেন্দ্রীকৃত 
ব্যবস্থার একটা সহজ "রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কুটারশিল্প হলো ব্যক্তির উদ্ভোগে 
ও প্রতিভায় চালিত শিল্প । এক্ষেত্রে উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে যে লাভ হয়, সেই 
লাভ সম্পূর্ণরূপেই হ্বয়ং শিল্পীর অধিগত হয়। কারখানাশিক্পের প্রকৃতি হলো 
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ভিন্ন। বহু-মান্ুষকে একটি স্থানে একত্রিত করে ধনিক তার নিজের ইচ্ছামত পণ্য 
উৎপন্ন করেন। শিল্পী লাভ করে শুধু “মজুরি” ধনিক লাভ করেন “মুনাফা” । 
পণ্যস্থষ্টির মধ্যে শিল্পী তার রুচি ও ব্যক্তিগত প্রতিভা-প্রয়োগের শ্বাধীন্তা 
উপভোগ করে না। উৎপাদনের এই কেন্ত্রীভূত ব্যবস্থা থেকেই বহু বিরোধ ও 
মানি দেখা দেয়। পরশ্রম শোষণের সুযোগ এর মধ্যে বেশী করে আছে। 
কেন্দ্রীভূত র্যবস্থাতে উৎপন্ন সম্পদ ও লাভ ব্যাপকভাবে সমাজের বহু মানুষের ঘরে 
ছড়িয়ে পড়ে না। 

কিন্ত চরকা” নীতি-অনুসারে চালিত উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পদ সমভাবে না 
হোক্‌ ব্যাপকভাবে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। চরক1 এই ঘরে-ঘরে-উন্নতির আদর্শ 
প্রতীক । কুটীরশিল্প, পঞ্চায়েৎ ও গ্রামীণ জীবনে সবচেয়ে স্পষ্ট করে যেটা 
দেখতে পাওয়! যায়, সেট! হলে। প্রতি মানবের অধিকার প্রতিভা শ্রম ও আনন্দের 
স্বমভাবিক স্থযোগ। মান্থষের প্রতিভাকে রেজিমেন্ট গঠনের মত কেন্দ্রীভূত করতে 
গিয়ে আধুনিক সভ্যতার অনেক ক্ষেত্রে বস্ততঃ মহুম্ত্বকেই রেজিমেন্ট করা 
হয়েছে। মান্থষ নিজেকে মাত্র রাষ্ট্রভৃক্ত জীব মনে করে এবং তার আচরণেও 
হৃদয়ের ধর্ম কুষ্টিত হয়। 

মানুষের প্রতিভাকে এই কেন্ত্রীভূত জীবনের সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য মহাত্মা 
গান্ধী রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা! ও শিল্প ইত্যাদি সকল ব্যবস্থায় সহজ স্বভাবধর্ম দেবার 
নীতিকে এঁতিহাসিক তথ্য ও তত্বের দ্বারাও উপলব্ধি করেছিলেন। যে ব্যবস্থা 
সকলের আগ্রহে এবং উদ্যোগে চলে, সেই হলো স্বাভাবিক চল । ৬রামেন্্রন্ন্দর 
ভ্রিবেদী মহাশয় একটি প্রবন্ধে এই স্বাভাবিক গতিধর্মপ্রবণ ব্যবস্থার একটি 
উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বড় বড় মেলা কি ভাবে 
আজও হয়ে আসছে, তার প্রকৃতি লক্ষ্য করলে বোঝ] যায় বিকেন্দ্রীকৃত সমাঁজ- 
ব্যবস্থার সার্থকতা উৎকর্ষ এবং শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়। এই সব বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান 
পরিচালনার জন্ত কোন কমিটি নেই, সংবাদপত্রে বার বার বিজ্ঞাপন দিয়ে 
জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দ্রেবার কোন রীতি নেই, অথচ আজও ঠিক নির্দিষ্ট 
তিথিতে ভারতের সকল দিক থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে এক একটি মেলা 
প্রতি বছরে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই ভাবেই জনসাধারণের 
সংস্কতি রূপে যে আচরণ ম্বভাবধর্মের মত নিম্পন্ন হয়, তাই হলো লবচেয়ে সচল 
সংস্কৃতি । 


বিকেন্দ্রীকরণ__-সভাতার অহিংস গঠন ১০১ 


বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে গান্ধীজীর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত কর! যাক্‌ ঃ 

(ক) “খাদি বিজ্ঞানের জন্য প্রদ্নেজন হলে! উৎপাদন এবং উপভোগ নামে 
উভয় ব্যবস্থাকেই বিকেন্দ্রীকৃত কর11” 

(৭) “ধদ্দরের মূল তত্ব হলো, প্রত্যেক গ্রামকে খাছে৷ এবং বস্ত্রে আহ্মনির্ভর 
করা।” 

(গ) “যদি ভারতবর্ধ অহিংস পদ্ধতিতে নিজকে গড়ে তুলে উন্নত করতে চায়, 
তবে আমার প্রস্তাব হলো, অনেক ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে। 
কেন্ত্রীরূত ব্যবস্থাকে চালিয়ে যেতে এবং রক্ষা করতে হলে তার জন্য 
উপযুক্ত পরিমাণ জোর খাটাবার আয়োজনও চাই। কিন্তু সাধারণ 
মানুষের সাধারণ ঘরে কেড়ে নিয়ে যাবার মৃত পুণ্ীভূত সম্পদ থাকে না 
এবং সে সব ঘর রক্ষার জন্য পুলিসী ব্যবস্থারও প্রয়োজন নেই। 
ডাকাতের হাত থেকে ধনীর এশ্বর্ষপূর্ণ প্রাসাদ রক্ষার জন্যই প্রহরীর 
প্রয়োজন হয়। বড় বড় কারখানাকে রক্ষার জন্তও এই ধরণের 
পাহারার ব্যবস্থা প্রয়োজন। গ্রামীণ পদ্ধতিতে সংগঠিত ভারতবর্ষের 
পক্ষে বিদেশী শক্রর দ্বারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা কম। বরং সরে 
পদ্ধতিতে সংগঠিত ভার্তবর্য জল-স্থল-নৌ-সৈস্গে সঙ্দিত থ থাকলেও 
বহিশৈক্রর ছারা আক্রান্ত হবার বেশী সম্ভাবনা আছে” 

(ঘ) “কারখানা-সভ্যতার দ্বারা অহিংস আদর্শ সার্থক ক. করা যায় না। স্বয়ং 
সম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর গ্রামের দ্বারাই অহিংস স অহিংস সমাজের প্রতিষ্ঠা সফল হতে 
পারে। হিটলার ইচ্ছা করলেও ভারতের সাত লক্ষ অহিংস গ্রামকে 
ধ্বংস করতে পারবে না। ধ্বংস করতে গেলে সে নিজেই তার প্রাতি- 
ক্রিয়ায় অহিংস হয়ে যাবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে শোষণের কোন 
স্থান নেই।” 


গান্ধীজীর এই সব উক্তি থেকে বিকেন্দ্রীকুত সামীজিক আদর্শের মূল হুত্রগুলি 
স্পষ্ট করেই বোঝা যায়। আত্মনির্ভর ব্যক্তি-মানবের হারা আত্মনির্ভর সমাজ- 
ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা। এই ব্যবস্থা হ্বয়ংক্রিয়। চালিয়ে নেবার জন্ত জোর 
খাটাবার কোন ব্যবস্থা, আইন বা শান্তিবিধানের প্রয়োজন এখানে সবচেয়ে কম। 
কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা শোষণের অন্থই দরকার, কেন্দ্রিকতা না থাকলে শোঁষণের 
অবকাশ হাস পায়। | 


১৭২ মহাত্ব! গান্ধীর জীবন ও মীতি 


পৃথিবীর মানবিক সভ্যতার ইতিহাস আইন ও গায়ের জোরের ইতিহাস 
নয়। আইনের বা শান্তির ভয়ে লোকে চুরি করে না, এমন থিওরি সত্য নয়। 
নিজের সংস্কার ও বিবেকের শাসনের জন্যই মানুষ সমাজবিরোধী কাজকর্ম করতে 
বাধা পায়। বরং বলা যায়, শুধু আইনের ভয়ে যেখানে অসামাজিক কাজ হয় না, 
সেখানে সমাজধর্ম বড় ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। ব্যক্তিগত বিবেক এবং হ্বভাবের 
বশে যেখানে মানুষ সমাজধর্মের নীতি রক্ষা করে চলছে, সেখানেই সমাজধর্ম 
স্থায়ী ভিত্তি লাভ করেছে বলা যায়। মানবিকতার এক অলিখিত সংবিধান 
অনুযায়ীই পৃথিবীর কল]াণের ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। কোন বাড়ীতে আগুন 
লাগলে লোকে ছুটে আসে আগুন নেভাতে, গৃহজনকে রক্ষা করতে । হদদি কেউ 
এভাবে সাহায্য করতে না আসে তবে রাষ্ট্র তাদের শাস্তি দেবে, এমন আইন 
নেই। তবু দেখা যায় যে, আইন না থাকলেও, নিজের জীবন বিপন্ন করেও 
অনেকে আগুন-লাগা বাড়ীর মানুষকে উদ্ধার করতে চেষ্টিত হয়। এই যে 
অন্তনিহিত বিবেকের আইন, এর ঘ্বারাই মানুষের প্রাত্যহিক ইতিহাস রচিত 
ইয়ে চলেছে। শুধু আইন অহ্যায়ী কাজ করলে, এবং আইনে যার নির্দেশ 
নেই তা না করলে, এক মুতে পৃথিবীর সভ্যত! অচল হয়ে ঘাবে। 

হতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র নামে কেন্দ্রীভূত একটা শক্তির ভয়ে সমাজ 
চলছে না, চলছে অন্ত কোন শক্তির প্রেরণায়। ভয়ে সমাজের অপকারক শুধু চুপ 
করে থাকে, এই মাত্র। কিন্ত সমাজ চলে, কল্যাণ চালিত হয় মানুষের অলিখিত 
অন্তরের আইন" অন্থসারে । 


বর্তমানে 'সহর নাষে যে, কেন্্রীভূত ব্যবস্থা রয়েছে, তার প্ররকুতি 
অহিংসাহ্গগ নয়। কারখানা ইপ্ডাষ্রি এবং মেশিন, সবার মধ্যে একটা 
বিরাটত্ব ও অতিরিক্ততা দেখা যায়। এমন কি বর্তমান যুগের সেবাধর্মের 
্রক্কতির মধ্যেও কেন্দ্রিকতার প্রকোপ দেখা যায়। শিক্ষার জন্য যে 
পদ্ধতিতে আধুনিক বিশ্ববিভ্ভালয় গড়া হয়, চিকিৎসার জন্ত যে পদ্ধতিতে 
হাসপাতাল গড়া হয়, তার মধ্যেও কেন্দ্রিকতাজনিত হানি প্রবেশ করেছে। এই 
ধরণের কেন্্রীভূত ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের কল্যাণনৃষ্টির প্রয়াসেও ঠিক শুদ্ধতা 
রক্ষা পায় নি। কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে হানিও সৃষ্টি করেছে। মেশিন নামক 
যে বন্ত পণ্যের উৎপাদন ত্বরাধিত করার জন্ত স্থটি করা হয়েছে, তার বিরাটত্বও 
মাআছাড়া। মেশিনকে বিরাট করতেই হবে, এ নির্দেশ কোথা থেকে পেলেন 


বিকেন্দ্রীকরণ--সভ্যতার অহিংস গঠন ১৪৩ 


ধনিক ও বণিক সমাজ? * বর্তমানে পশ্চিমেও অনেক মনীষী মেশিনকে এবং 
অন্থান্ত সকল ব্যবস্থাকে এইভাবে “অতিকায় রূপে” হষ্টি করবার আগ্রহকে ভ্রান্ত 
আদর্শ (01271900+) বলে মনে করেছেন। পরদেশে কলোনি বা উপনিবেশ- 
বিস্তার, সাম্রাজ্যবাদ বা পরজাতিকে শাসন করে শোষণ, গনুব্ূত দেশে পণ্যবিক্রয়ের 
জন্ত প্রতিযোগিতা, এই সব আত্মস্তর ও শোষণমূলক একটা আদর্শের জন্য সুরোপীয় 
মহাদেশের বণিকসমাজ কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা এবং পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। 
শোষণের উদ্দেশ্ত না থাকলে মেশিন কখনো! অতিকায় হতে। না, কারখানা নামে 
ভয়ানক কেন্ড্রিত উৎপাদন ব্যবস্থারও স্থ্টি হতো! না। কেন্দ্রিকতা থেকেই নতুন 
রূপে ফ্য।সিস্তির উদ্ভব। কেব্দ্রিকতার কারণেই চারুকল! সাহিত্য সঙ্গীত ও 
ক্রীড়ামোদ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মানবিকতা খুবই কুষ্ঠিত হয়েছে। 
কেন্দ্রিকতা যেন সভ্যতা-অহল্যার এক পাষাণীভূত রূপ। 


মহাত্মা গান্ধীর "খাদি তাই বস্ত্রমাত্র নয়। খাদিকে তিনি একটি বিজ্ঞান 
বলেছেন, চরকাকে তিনি বলেছেন ফিলসফি। সভ্যতার উন্মেষ কিভাবে 
পৃথিবীতে হয়েছে, এবং কোন্‌ পথে অগ্রসর হয়ে মানবীয় কল্যাণকে ব্যাপক ও 
গভীর করেছে, তার ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যায় যে, মূলে রয়েছে 
বিকেন্ত্রীভূত পদ্ধতির ক্রিয়া। কেন্ত্রিকতা৷ অস্বাভাবিক, ইতিহাসের সহজ গতি 
ক্ষুমনিকরে। দারিত্র্য নামে অবস্থাটিও কেন্দ্রিকতার উদাহরণ, অর্থাৎ সম্পদহীনতা 
একটি ব্যক্তির জীবনে কেন্দ্রীভূত হওয়া । 


সভ্যতার ফর্ম বা গঠন কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সমাজের কল্যাণধমী ও 
সষ্টিশীল ক্ষমতা উধ্বমুখী হতে পারছে না, মাত্র আবর্ত সষ্টি করছে, যার মধ্যে 
আলোড়ন আছে কিন্ত গতি নেই। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার মধ্যে মানবিকতা৷ সৌষ্টব 
হারায়, মর্যালিটি বা নীতিনিষ্ঠাও ছুর্বল হয়। হয়েছেও তাই, সভ্যতা কয়েক 
যুগ ধরে সমৃহভাবে কেন্দ্রিকতার প্রকোপে অভিভূত হয়ে আছে। মহাত্মা 
গান্ধী সভ্যতাকে এই নিজের নিগড়ে বন্দীকৃত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য 
ইতিহাঁসসঙ্গত স্বাভাবিক নিয়মের একটা মৃলহুত্র স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। 


* হাতে চালানো! সেলাইয়ের কল গান্ধীজীর মতে 'মেশিন' নয়। সেলাইয়ের কল চরকাবিজ্ঞান 
অনুযায়ী নির্মিত, কারণ এই কল ঘরে ঘরে ছড়িয়ে ধাকে। যন্ত্রের বিকেন্ত্রীভূত রূপ এবং যন্ত্রশিল্পের 
বিকেন্্রীভূত ব্যবস্থার একটি উদ্দাহরণ হলে! সেলাইয়ের কল ও তার শিল্প । 


১০৪ মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


সমাজকে সচল করা, হ্য়ংক্রিয় ও স্বয়ংপূর্ণ করা, আত্মনির্ভর করা, সম্পদ উৎপাদনে 
ও উপভোগে বৈষম্য দূরীভূত করা, মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে কল্যাণকর হবার স্থযোগ 
দেওয়! এবং গ্রতিভাকে শিল্পীম্বলভ আবেগে মগ্ডিত করা--এক কথায় বল যায় 
অহিংস সামাজিক আদর্শকে সফল করে তুলতে হলে যে কর্তব্য ও সাধনার 
প্রয়োজন, বিকেন্ত্রীভূত ব্যবস্থা হলো! তারই গঠনতন্ত্র । 


০৩০সুক্বি্রীহ হম হিহসী৪৯০ 


পৃথিবীং মা হিংসীঃ| পৃথিবীকে হিংসা করে৷ না, এই বাণী ভারতীর চিন্তার 
অতি-পুরাতন আবিষ্ষার। অহিংসা বা প্রীতির ধর্ম ভারতীয় চিন্তায় সংস্কৃতিতে 
এবং সামাজিক সম্বন্ধে যুগ যুগ ধরে মূল (প্রেরণা রূপে কাজ করেছে। ভারতীয় 
দর্শনে শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কাম কর্মযোগ, তৃষ্ণার ক্ষয় ও অহংবজিত পূর্ণ ত্যাগের 
আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারিত হয়েছে । ভারতীয়ের জীবনে বৈরাগ্য সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্ধ 
জীবে-দয়া' অবৈর মৈত্রী ইত্যাদি আচরণগত নানাবিধ আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। 
উৎসব সঙ্গীত শিল্পকার্য ইত্যাদিতে মহাপ্রকৃতির আনন্দলীলাকে নানাভাবে রূপ 
দেবার প্রয়াস হয়েছে । এমন কি সাধারণ মান্থষের দৈনন্দিন প্রার্থনাতেও সমগ্র 
বিশ্বের জন্য কল্যাণকামনার মন্ত্র উদ্গীত হয়েছে । লোকাঃ সমস্তাঃ স্থখিনে! 
ভবন্ত। ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ অন্বেষণ করলে দেখা 
যায় যে, এক মূল অহিংসার ধর্মই নানা রূপ ও তত্বে স্পষ্ট হয়ে উঠতে চেয়েছে। 
অর্থাৎ অহিংসাই ষে ইতিহাসের মূল শক্তি, এই তত্ব প্রাচীন ভারতীয়ের চিন্তায় 
স্পষ্ট করে দেখা দিয়েছিল । 


ভারতবর্ষে যা কিছু হয়েছে, তা সবই অহিংসার আদর্শসম্মত, একথা সত্য নয় । 
ভারতবর্ষ নিজেই অনেকবার তার নিজেরই আবিষ্কৃত সত্যকে বিস্বৃত হয়েছে এবং 
তার জন্য পথভ্রান্তিও ঘটেছে । তবে লক্ষ্য করবার বিষয় হলো যে, ভারতীয় 
চিন্তার গতি তার মূল সুত্র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে নি। সাময়িক 
অবসাদের পর, ভারতের চেতনা আবার সঞ্ধীবিত হয়েছে এ অহিংসা ব! গ্রীত- 
ধর্মের প্রেরণায় । 


অহিংসার আদর্শকে মহাত্মা গান্ধী আবার সম্ধীবিত করেছেন। একট! 
আচরণের নীতি রূপে নয়, গান্ধীজী অহিংসাকে ইতিহাসের মূল শক্তি রূপেই 
উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হিংসার দ্বার গঠিত হয় নি। 
ুদ্ধবিগ্রহ দেশলুণ্ঠন অভিযান ইত্যাদি পৃথিবীর অতীত ঘটনাবলীর যে বিবরণ 
পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক অর্থে সেগুলি ঠিক ইতিহাস নয় । যে-সকল ঘটনা, ষে-নীতি, 
যে-মনোবল; যে-আচরণ মাঁছষের সমাজকে রক্ষা করেছে, তাই হলো ইতিহাস। 


১৩৬ মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


যা এগিয়ে নিয়ে গেছে তাই ইতিহান। তৈমুরলজের ঘাতকবাহিনী দিলী 
নগরীতে যে নরহত্যার উৎসব চালিয়েছিল, সে-ঘটনার আঘাতে মানুষের সংসার 
পিছিয়ে যাবার প্রতিক্রিয়া পেয়েছে কিন্তু এগিয়ে যাবার প্রেরণা পায় নি। কিন্তু 
তারই মধ্যে যেসব মমতার ঘটনা দেখা দিয়েছিল, তার বিবরণ লিখিতভাবে 
নেই, তবু তাই হলো যথার্থ ইতিহাস। সেই ভয়ংকর দিনে কত মান্গুষ নিজ 
প্রাণ উৎসর্গ করে অপরকে বীচাবার চেষ্টা করেছে, কত তাতার ঠৈনিক হয়তো 
সে হিং মত্ততা সহা করতে না পেরে তরবারি ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে, 
কত ঘাতকের অস্ত হয়তো উত্তোলিত হয়েও বিবেকের বশে নমিত হয়েছে। 
হয়তো সেসব ঘটনার সংখ্য। খুবই কম, কিন্তু সেই ঘটনাই হলো! মানুষের 
ইতিহান। যা রক্ষণ করে, মিলন রচন! করে, আহরণ করে, সম্মান করে, 
দান করে__তাই হলো ইতিহাস। এবং সে ইতিহাসের পেছনে যে চিন্তা 
বুদ্ধি ও অস্থভব কাজ করেছে, তাই বস্ততঃ সেই অহিংস নামে এক শক্তির 
বিভিন্ন প্রকাশ। 

গা্ধীজী অহিংসাকে মানুষের সামাজিক ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মধর্ম বলে 
উপলব্ধি করেছিলেন। অহিংসা নামে যে শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে মানুষের সমাজ 
নিতান্ত প্রবৃত্িতাড়িত প্রার্ণি-দশা থেকে রূপ রুচি ও নীতি দ্বারা মণ্ডিত হয়ে উন্নত- 
দশ! লাভ করেছে, সেই শক্তিকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে জাগ্রত করে রাখাই উন্নতি- 
সাধনার বিজ্ঞানসম্মত পন্থা । গান্ধীজীর জীবন ও সাধন! হলে! সচেতন ভাবে এবং 
স্থপরিকর্পনার সাহায্যে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অহিংসাকে প্রয়োগ করার পরীক্ষা এবং 
সাধনা ।. গান্ধীজীকে অনেকে এই আখ্যা দিয়েছেন যে, তিনি হলেন 'পুনরাবিফার- 
কুশল মহাপুরুষ” (9:05 ০৫ £5৫1500%৩1155)| কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য । 
তিনি চিরপুরাতন ম্বাভাবিক এঁতিহাঁসিক এবং জাগতিক সত্য্ূপে বিরাজিত 
“অহিংসা+ শক্তিকে পুনরাবিফার করেছেন। বর্তমান যুগের মানুষ চিস্তাবিভ্রম ও 
চিত্তদৈন্তের প্রকোপে এঁতিহাসিক অগ্রগতির যে মূল প্রেরণা ও শক্তিটিকে প্রায় 
বিশ্বৃত হতে বসেছিল, তিনি তাই ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 

শুধু ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে নয়, নিজের -ব্যক্তিগত জীবনকেই এক বিরাট 
পরীক্ষাগার-রূপে তিনি পরিণত করেছিলেন, যার মধ্যে তিনি ফলিত বিজ্ঞানের 
গবেষকের মত স্থূদীর্ঘ চিন্তা, দুরূহ ব্রত ও সনিষ্ঠ আচরণের দ্বারা অহিংসার সত্যতা 
শ্রেত্ব এবং শক্তিশালিতা সম্বন্ধে নিঃসদ্দেহ হয়েছিলেন। তারপর অথবা ভারই 


“পৃথিবীং মা হিংসীঃ” ১০৭ 


সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনে পরীক্ষিত এই অহিংসাকে তিনি মানব সমাজের বৃহত্বর 
ক্ষেত্রে পরীক্ষা করেছিলেন। যে সত্যকে ব্যক্তিগত জীবনে সার্থক কর! সম্ভব 
হয়েছে, সামাজিক ভাবেও তাকে সার্থক করা সম্ভব হবে, এটাও তিনি সমাজ- 
বিজ্ঞানের নিয়ম বলে বুঝতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর প্রত্যেক লোকগুরু এইভাবে 
তার উপলব্ধিগত সত্যকে নিতান্ত ব্যক্তিগত করে না রেখে সমাজের সত্য রূপে 
প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস করেছেন। গান্ধীজীও তাই করেছেন। তবে গান্ধীজীর 
অসাধারণত্ব এই যে, তার মৃত এত ব্যাপকভাবে মানুষের সমাজকে ইতিহাসকে ও 
সভ্যতাকে এত বৃহৎ কর্মযোগ দ্বারা গড়ে তোলবার পূর্বদৃষ্টান্ত অতীতে নেই। 
সত্যগ্রহ ব্যক্তিগতভাবে একক জীবনে সম্ভব, কিন্তু তিনি আরও অগ্রসর হয়ে 
সত্যাগ্রহকে জাতিগতভাবে সার্থক করার প্রয়াস করেছেন। আত্মবলিদান 
ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব, পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম অনেক ঘটনা! হয়েছে। প্রবল 
এবং প্রবলসংখ্যক অন্যায়ীর বিরুদ্ধে সত্যরক্ষার জন্য এক। প্রাণপণ করে দ্রাড়িয়েছে 
এবং প্রাণ দিয়েছে এবং তার ফলে অন্তায়ীর প্রতাপ শেষ পর্বস্ত খবিত হয়েছে__ 
এ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বু আছে। ব্যক্তিগতভাবে অহিংস প্রতিরোধের এই 
পদ্ধতিকে মহাস্স! গান্ধীই জাতিগতভাবে পরীক্ষার চেষ্টা করেছেন। একটি ব্যক্তির 
আত্মবলিদানে যদ্দি এত বড় কাজ হয়, তবে একটি জনতার আত্মবলিদানে কি 
আরও বড় কাজ হবে না? গান্ধীজীও বলেছিলেন, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অহিংসার 
পরীক্ষায় যদি ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটা মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়, তাতেও 
তার কোন ছুঃখ নেই। একটা জাতি নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে বিশ্বসমাজকে 
যদি কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে, তবে মান্নষের ইতিহাসই জয়যুক্ত 
হলে।। 


ইতালীর গির্জায় ক্রশবিদ্ধ খৃষ্টের প্রতিক্ৃতির দিকে তাকিয়ে তিনি তাই উপলব্ধি 
করেছিলেন--পরের কল্যাণের জন্ত কোন ব্যক্তি যেমন নিজের জীবনে দুঃখ বরণ 
করে নেবার ফলে মহৎ ও শুদ্ধ হয়, কোন জাতিকেও মহৎ ও শুদ্ধ হতে হলে তেমনি 
জাতিগতভাবেই স্বেচ্ছায় দুঃখনির্যাতন বরণ করতে হবে। ভারতবর্কে তাই 
তিনি গণসত্যাগ্রহ বা জাতিগতভাবে অহিংস সংগ্রামের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। 
এত ব্যাপকভাবে এই পরিকল্পনা অনুসারে অহিংস সংগ্রামের পরীক্ষা ইতিহাসে 
পূর্বে কখনো! হয় নি। এ 


5০৮ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 
অহিংসার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী যেসকল উক্তি করেছেন, তার মধ্যে 
বিশেষ কয়টি উক্তি বিচার করা যাক £ 
(ক) আমি নিছক কল্পনাবিলাসী নই, আমি কাজের আদর্শবাদী | 
অহিংসা শুধু খষি এব' মহাপুক্রষদের জন্ত নয়, সাধারণ মান্নষের পক্ষেও সমান 
গ্রহণযোগ্য ধর্ম। অহিংস! মান্তুযজাতির বংশগত জীবনের নিয়ামক বিধান, 
যেমন হিংসা! হলো! পাশব আচরণের নিয়ামক । কিন্তু পশুদের মধ্যেও আত্মিক- 
শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে আছে। পশুর পক্ষে শুধু গায়ের জোরের নিয়ম ছাড়া আর 
কোন নিয়ম উপলব্ধি করার শক্তি নেই। মানুষ জীব হিসাবে শ্রেষ্ঠ এবং এই 
শ্রেষ্টত্বের গৌরব অস্থু্ন রাখার জন্যই মানুষকে মহত্বর নিয়ম এবং আত্মিক 
শক্তির প্রতি অন্থুগত হয়ে চলতে হয়। * * * যেসকল খধি হিংসার 
পৃথিবীতে অহিংসার নিয়ম আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, তাঁর! নিউটনের মত 
বেজ্ঞনিবেন্প চেয়ে বেশী প্রতিভাবান ছিলেন। তারা ওয়েলিংটনের চেয়ে বেশী 
বীর যোদ্ধা ছিলেন। 
(খ) প্রকৃত ডেমাক্রেসী বা গণতন্ত্র একমাত্র অহিংস পদ্থায় লাভ কর! 
ও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব |, 

-(গ) পুর্ণ অহিংসা' কোন দেহধারী মানুষের পক্ষে আচরণে সফল করে 
তোলা সম্ভব নয়। পূর্ণ-অহিংসা একটা থিওরির মত আনুমানিক সত্য, যেমন 
বিন্দু ব৷ সরলরেখা সম্বন্ধে ইউক্লিভের থিওরি। কিন্তু এই থিওরি অনুসারেই 
জীবনের প্রতি মুহুর্ত ধরে আমাদের প্রয়াস করতে হবে। 

. (ঘ) অহিংসা অর্থ শুধু অ-হত্যা (0০:-1711775) নয় । 
(ড) অহিংসা-অর্থে অসৎ এবং অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করে 
নিক্রিয় হয়ে থাক বোঝায় না। অহিংস! একটি সক্রিয় সংগ্রামের ধর্ম। 
(চ) অহিংস! ছুর্বলের অস্ত্র নয়, শক্তিমানের অস্ত্র । 
(ছ) কাপুরুতা৷ অপেক্ষা হিংসা ভাল। 
শুধু কাজের বহির্পধ্তি ,বিচার করে হিংসা বা! অহিংসার বিচার করা যায় 
না। কাজের পেছনে যে উদ্দেশ্ত বা মন কাজ করছে, তাই দিয়ে কাজ ব! 
আচরণের হিংস! বা অহিংস প্রমাণিত হয়। : ঘাতকের ছুরিকা এবং চিকিৎসকের 
ছুরিকা, উভয়েই মানুষের দেহে আঘাত করে। কিন্তু ঘাতকের ছুরিকাঘাত 
হিংসার ব্যবসায়, চিকিৎসকের অস্ত্রোপচার . অহিংসার ব্যবসায় । পিতা-মাতা 
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অল্পবয়স্ক সম্তানকে শিক্ষার জন্য যে শান্তি দেন, সেটা রূঢ় আচরণ হলেও হিংসার 
আচরণ. নয়। অহিংস আচরণে প্রতিশোধের স্পৃহা থাক্‌বে না, অমঙ্গল কামনা 
থাকবে না। অন্যায়কারীকে জব্দ করার উদ্দেশ্ত নিয়ে নয়, পূর্ণ প্রীতির ভাব 
নিয়েই তাকে বাধ! দিয়ে তাকে নিবৃত্তি করতে হবে। অহিংস আচরণের মধ্যে 
অহমিক বা স্বার্থের কোন স্পর্শ থাকবে ন|। 

অস্ত্রের জোরে বা গায়ের জোরে অন্তায়কারীকে পরাভূত করা যায়। ফাসিস্তি 
গায়ের জোরে বড় হয়ে উঠে সাস্রাজ্যবাদকে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তাইতে 
ফাসিস্তির স্থায়ী জয় প্রমাণিত হয় না। কোন অতি-ফাসিস্ির বাহুবলের কাছে 
আবার ফাসিস্তির পরাজয় হতে বাধ্য। হিংসার শক্তির মধ্যে ছোট-বড় ভেদ 
আছে। রাইফেল-সঙ্জিত হিংসার কাছে লাঠি-সজ্জিত হিংসা সহজেই পরাভূত 
হয়। আবার আণবিক বোমায়-সজ্জিত হিংসার কাছে রাইফেল-মেশিনগানের 
হিংন্র শক্তি পরাজয় স্বীকার করে। কিন্তু এভাবে এক হিংস1 দিয়ে অন্ত হিংসাকে 
পরাভূত করে পৃথিবীতে হিংসারই উৎকর্ষ হয়ে চলেছে, এবং এই পদ্ধতিতে 
হিংসার বিরামও কোন দিন হবে না। 

কিন্তু অহিংস শক্তির প্রয়োগে এই সমস্যা নেই। একজন কায়মনোপ্রাণে 
অহিংস ব্যক্তি এক লক্ষ অস্ত্রসঙ্জিত হিংসার বিরুদ্ধে দ্রাড়াতে পারে । এই দিক 
দিয়ে বিচার করলে বোঝ! যায় যে, অহিংসার মত এত বড় সার্বজনীন অস্ত্র আর 
নেই। এমন কি শিশুর পক্ষেও অহিংসার সাহায্যে প্রতিরোধ কর] সম্ভব । 

অহিংস পন্থার আরও কতগুলি শ্রেষ্টত্ব আছেঃ (ক) অহিংস পথে প্রয়াস 
করে যে ফল লাভ হয় সেটা স্থায়ী ফল। (খ) অহিংস পন্থায় সব চেয়ে দ্রুত এবং 
অন্ন সময়ে লক্ষ্য লাভ হয়। (গ) অহিংস গস্থায় প্রয়াস করলে যে ফল লাভ হয়, 
তাও সার্বজনীন হয়। অর্থাৎ জনসাধারণ সে ফলের অধিকার লাভ করে। সহিংস 
পন্থায় পরিচালিত সফল সংগ্রামে অল্পসংখ্যক সংঘবদ্ধ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা আসে 
এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তার ফলভোগী হয়। (ঘ) অহিংস পস্থার প্রয়াসে 
“পরাজয়, বলে কোন ব্যাপার নেই। সহিংস পন্থায় সংগ্রাম করতে গিয়ে পরাভূত 
হলে ম্বভাবতঃ মনোবল হানি হয়, নৈতিক অবসাদ ঘটায়। কিন্তু অহিংস সংগ্রামী 
তার প্রতিজাকে রক্ষার জন্ত শাস্তভাবে নিজের দেহ ও প্রাণকে দুঃখনির্যাতন ও 
আঘাতের মধ্যে লুপ্ত করে দিতে প্রস্তত। ন্ুৃতরাং, তার মৃত্যুই সব চেয়ে বড় 
প্রতিবাদ। তার মৃত্যুই তার বিভ্রোহকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। যে অন্তায়ী 


১১০ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


অহিংস সৈনিককে আঘাত দেয়, সে কখনই এ সম্তোষ লাভ করে না যে সে "জয়ী, 
হয়েছে। ৃ 
অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে 
জিনে কদরিষং দানেন সচ্চেন অলীকবাদীনং । 

বৌদ্ধ ধর্মপদের এই গ্লোকে অহিংস সংগ্রামের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে। 
অক্রোধের দ্বারা ক্রোধীকে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে, দান দ্বার। কপণকে এবং সত্য 
দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করতে হয়। শক্তি হিসাবে অহিংসাই বড়, প্রাচীন 
ভারতীয় মনীষী এই তত্বের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। ইতিহাসের গতি ও 
প্রকৃতি লক্ষ্য করে দেখা যায় যে হিংসার দ্বারা হিংসা পরাভূত হয় নি। পদার্থ- 
বিজ্ঞানের গাণিতিক সত্রের মত অহিংসাও মানুষের প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম 
ও নিয়ামক, শক্তি ও নীতি। 

পুর্ণ নির্তয়ের দীক্ষা একমাত্র অহিংসার সাধকেরই পক্ষে প্রাপ্তব্য । অতি- 
ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকের মনও ভীরু হতে পারে । যে মুহুর্তে তার হাত 
থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়! হবে, সে মুহুর্তে তার পক্ষে আত্মসমর্পণ কর! ছাড়া আর 
কোন উপায় থাকে না। কিস্তু অহিংস সৈনিকের মন সকল ভয়ের উধ্বে তার শক্তি 
তার হর্ঘয়ে নিহিত, অস্ত্রশস্ত্বের মধ্যে নয়। তাই অহিংস কর্মী সৈনিক বা সাধক 
আত্মসমর্পণ জানে না। কারণ, তার মন সমপিত হয়ে আছে ঈশ্বরের ইচ্ছার 
কাছে। দ্বিতীয় বার বা নতুন করে তার পক্ষে কোথাও আত্মসমর্পণের দরকার 
হয় না। অহিংসা একটা বুদ্ধিজ সংস্কার মাত্র নয়, হৃদয়গত অনুভব বা ভাঁব মাত্র 
নয়। অহিংসার ভিত্তি হলে এঁকাস্তিক ঈশ্বর-বিশ্বাস। যার সত্তা এই বিশ্বাসের 
দীক্ষা গ্রহণ না করেছে, তার পক্ষে প্রকৃত অহিংস হওয়া সম্ভব নয়। 


সভ্যাগ্রহ-_সহগ্রাম্সে ও সহগলু্সে 


অহিংস নীতি অনুসারে লক্ষ্যলাভের জন্তা কর্ম ও প্রয়াসই হলো সত্যাগ্রহ, 
সংক্ষেপে সত্যাগ্রহের তাৎপর্য এইভাবে বলা যায়। অস্ত্রশক্তির দ্বার আত্মরক্ষা 
ও আক্রমণের সংগ্রামে যেমন পদ্ধতি ও ভঙ্গী আছে, সত্যাগ্রহেও তাই আছে। 
আত্মরক্ষ। এবং আক্রমণের সংগ্রামও অহিংসানগ সত্যাগ্রহের দ্বার চালিত হতে 
পারে। মহাত্মা গান্ধীর মতে সত্যাগ্রহই সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি । অন্তায়ীর 
আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা, অন্যায়ীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ, এবং শুধু নতুন 
কল্যাণ গড়ে তোল! বা সংগঠন--এই তিন ক্ষেত্রেই কর্মীর পক্ষে সত্যা গ্রহ-পদ্ধতি 
সমান সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অস্ত্রশক্তির কার্যকারিতা 
আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের ক্ষেত্রে সফল হলেও সংগঠনের ক্ষেত্রে অস্বশক্তি 
একেবারে নিশ্রয়োজন। আবার আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের ক্ষেত্রে অস্ত্রশক্তির 
যে সাফল্য দেখা! যায়, সেটা স্থায়ী এবং যথার্থ সাফল্য কিনা, সে সম্বন্ধেও নিঃসংশয় 
হওয়া যায় না। অন্তুশক্তির ছারা অন্যায়ীর বিরুদ্ধেও যে আক্রমণ চালিত হয়, সে 
আক্রমণে শুধু অন্তায়ীকেই পরাজিত করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়ের পরাজয় হয় 
না1। হ্যায়ীর পক্ষেও অগ্্রশক্তির দ্বারা সংহারক প্রথায় অন্তায়ীকে আক্রমণ করার 
মধ্যে কতগুলি আশঙ্কার কারণ থাকে । ন্তায়ী যদি অন্ত্রশক্তির ছন্দে অন্যায়ীর 
কাছে পরাজিত হয়, তবে ন্যায়ীর ৫নতিক এবং আত্তিক অবসাদ ঘটবার সম্ভাবনা 
থাকে। তা ছাড়া, অস্ত্রশক্তি বা সংহারক শক্তি এমনই একটি বস্ত যা সাধুর চেয়ে 
অসাধু; এবং মানবিক চেয়ে দানবিক প্রকৃতির মানুষের হাতেই দক্ষতর প্রয়োগ 
লাভ করে। 

তাই মহাত্মা! গান্ধী সত্যাগ্রহ নামে সংগ্রামের এমনই এক পদ্ধতি টেকনিক ও 
আদর্শ উদ্ভাবন করেছেন, যার মধ্যে পরাজয়ের, কোন সম্ভাবনা নেই। সত্যাগ্রহ 
অর্থ 'নিক্ষিয় প্রতিরোধ? (75955155 [5$5091)06) নয় । সহিংস সংগ্রামের হত 
সত্যাগ্রহের জন্য অর্থ অস্থ ও অন্তান্ত বস্তসস্ভারের প্রয়োজন নেই, দৈহিক 
বলশালিতার কোন দরকার নেই । ব্যক্তিগত ভাবে এক এক, এবং সকলে মিলে 
সমক্টিগত ভাবেও সত্যাগ্রহ চালনা কর! ষায়। জীবনের দর্বক্ষেজে-_রাজনীতি, 
পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব । নারী 


১১২ মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


পুরুষ ও শিশু, প্রত্যেকের পক্ষেই সত্যাগ্রহ কর! সম্ভব । অহিংস সংগ্রামের তুলনায় 

সত্যাগ্রহের শ্রেষ্টত্ব ও বৈশিষ্ট্য এইখানে; সত্যাগ্রহের সুযোগ কার্ষকারিতা 

প্রযোজ্যত| ও ক্ষেত্রের রূপ অতি ব্যাপক । সশস্ত্রবাহিনী যেমন গঠিত হয়ে থাকে 

সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রণালী অনুসারে, তেমনি সত্যাগ্রহী “বাহিনী'ও ট্রেনিং দিয়ে 
ংগঠন করা সম্ভব । 

সত্যাগ্রহীর কতগুলি যোগ্যতা থাক! প্রয়োজন । এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী 
চারিটি 'মৌলিক যোগ্যতার? উল্লেখ করেছেন £ কে) সত্যনিষ্টা, (খ) পরিচালকের 
প্রতি পূর্ণ আস্থা, গে) ব্যক্তিগত সকল ্থখ ও স্বার্থ, এবং এমন কি প্রাণ বিসর্জন 
দেবার মৃত সংকল্পিত মনোবল ও (ঘ) প্রতিপক্ষের সম্বন্ধে বাক্যে আচরণে ও 
চিন্তায়” হিংদ! আক্রোশ বা! আঘাতের ইচ্ছা পোষণ না করা। 

সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্য কি? 

(১) সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবার পর ক্রমান্বয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি হতে থকে। 
সামরিক বাহিনীব সংগ্রামের মত এর মধ্যে গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাবার কোন 
ব্যাপার নেই। যত দিন যাবে, ততই এর শক্তির প্রসার ঘটতে থাকবে। 

(২) সত্যাগ্রহরূপে চালিত সংগ্রামের দ্বারা যে অধিকার লাভ হয় তা স্বাভাবিক 
ভাবে এবং আপনা-আপনি জনসাধারণের হাতে চলে আসে । সত্যাগ্রহের দ্বার! 
অজিত কোন সামাজিক বা রা্রিক ক্ষমতা অথব! সম্পদের অধিকারী হয় 
জনসাধারণ। 

(৩) মাত্র একজন (প্রকৃত সত্যাগ্রহীর দ্বারাই এক বিরাট অন্যায়কে পরাভূত 
করা”ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা স্ভব। সত্যাগ্রহীর শক্তি সংখ্যাবহুলতার ওপর নির্ভর 
করে না। 

(৪) জীবনকে সম্পূর্ণরূপে অহিংস নীতিতে গঠিত করে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ 
হয়েছে, শুধু এমন মানগষই যে সত্যাগ্রহ করতে পারে তা নয়। বিশেষ লক্ষ্যের 
জন্য বিশেষ কর্মক্ষেত্রে, বিশেষ আন্দোলনে সৈনিকোচিত নিয়মাচ্ুবর্তিতা মেনে 
নিয়ে তার পক্ষে সত্যাগ্রহ করা সম্ভব, অর্থাৎ সহিংস গণযুদ্ধের মৃত অহিংস গণ- 
সত্যাগ্রহও সম্ভব। 

(৫) নেতা বা নায়কের অবর্তষানেও সত্যাগ্রহ চলতে পারে। কারণ 
সত্যাগ্রহীর সংকল্প ও নিয়মাঙ্গবঙ্িতার ভিত্তি তার নিজের মনে ও বিশ্বাসে! 


সত্যাগ্রহ-_জংগ্রামে ও ফুংগঠনে ১১৩ 


অস্ত্রধারী সেনাদল্লের মত নেতার অবর্তমানে সত্যাগ্রহীর সংগ্রামশক্তি অবসন্ন হয়ে 
পড়ে না, অথব1! মনোবল ভেঙ্গে যায় না। 


অসহযোগ (ট০2-০০-০০6:5৪02), সবিনয় অবজ্ঞা (01511 10150503615০6), 
সবিনয় প্রতিরোধ (0311 [২5$591006), ইত্যাদি নামে পরিচিত এক একটা 
আন্দোলন সত্যাগ্রহেরই বিভিন্ন ব্ূপগত প্রকাশ । সত্যাগ্রহই প্রকৃত ধর্মযুদ্ধ, যার 
পদ্ধতি এবং লক্ষ্য উভয়ই ধর্মসঙ্গত, কারণ অহিংসাই বিশ্বস্যট্টির একমাত্র ধর্ম। 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে, অথবা আত্মকত ভ্রাস্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তব্ূপে যে 
অনখনব্রত গান্ধীজী কয়েকবার অবলম্বন করেছিলেন, তা সত্যাগ্রহেরই আর- 
একটা রূপ। একক ভাবে, সমষ্টিগত ভাবে, অহিংসায় দীক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে, 
সাধারণ ভাল-মন্দে মিশ্রিত মাহ্নষকে নিয়ে, বিদ্রোহের রূপে, বিপ্লবের রূপে, 
আন্দোলনের রূপে, শাস্তি-ব্রত রূপে--বহুবিধ পদ্ধতিতেই সত্যাগ্রহ চালিত কর৷ 
যায়। গাহ্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কয়েকটা পদ্ধতির উদ্ভাবন 
ও পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু অস্ত্রশক্তির ছারা চালিত সংগ্রামে যেরকম হয়ে 
থাকে, অহিংস সত্যাগ্রহে সেরকম পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা নেই । সহিংস সংগ্রামকে 
যেমন অধিকতর প্রবল অস্তরশক্তি দ্বারা অবরুদ্ধ করে রাখা যায়, সত্যাগ্রহকে 
সেভাবে অবরোধ করা যায় না। যে কোন অবস্থার মধ্যেই সত্যাগ্রহ প্রয়োগ 
করা যায়। কারণ প্রকৃত অহিংস মনোভাবে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিত্য নতুন 
সত্যাগ্রহের পদ্ধতি উদ্ভাবন কর] সম্ভব। শৃঙ্ঘলিত বন্দীও সত্যাগ্রহ করতে 
পারে। সত্যাগ্রহের পদ্ধতির শেষ নেই। 


সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অহিংস সংগ্রামের ক্ষেত্রেও পালনীয় কর্তব্যের 
কতগুলি মূল নীতি আছে :-_ 


০) সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষকে আঘাত দেবেন না, স্বেচ্ছায় প্রতিপক্ষের সকল 
আঘাত ও নির্যাতন নিজের ওপর বরণ করে নেবেন । 


(২) প্রতিপক্ষের সঙ্গে বুঝাপড়া করবার অথব' প্রতিপক্ষের কাছে থেকে দাবী 
আদায় করবার জন্য আলোচন! ইত্যাদি অন্ত পন্থায় সকল চেষ্টা যদ্দি ব্যর্থ 
হয়, তবেই সত্যাগ্রহ করবার প্রয়োজন হয় । 


€৩) সত্যাগ্রহে গোপন্তার কোন স্থান নেই। 


১১৪ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


(৪) সত্যাগ্রহীর দাবী হবে ন্যুনতম।* দাবী করার মৃত বহু বিষয় 
থাকলেও, শুধু একটা সব-চেয়ে-কম ০০ দাবী পনির করতে 


হবে 1 


9 জি গজ শী ছা 
' আচরণের কোন স্থান নেই সত্যাগ্রহে। 


এপর্যন্ত সত্যাগ্রহের পদ্ধতি নীতি ও লক্ষ্য সন্ধে যতটুকু বলা হলো, তাই 
থেকে এই ধারণা করতে হয় ষে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ নামে.সংগ্রামের এক 
নতুন বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেছেন। মানুষের ইতিহাসে এবং দেনন্দিন জীবনে, 
অতীত থেকে বর্তমানের মুহূর্ত পর্যস্ত শত সহম্্র অহিংস সংগ্রামের ঘটনা ঘটে 
চলেছে। রাজ! ও রাষ্ট্রের স্বগঠিত বাহিনীর রণনিধধোষ এবং অস্ত্রের ঝনৎকার 
শুনে সাধারণতঃ এই ধারণাই মান্থষের হয়েছে যে, সংগ্রাম জিনিসটাই বুঝি 
অস্ত্রশক্তির সমারোহ । কিন্তু বিনা অস্ত্রে প্রতিদিনের জীবনে যে সংগ্রামে জয়- 
পরাজয়ের নির্ণয় হয়ে চলেছে, তা ম্পষ্ট ক'রে চোখে পড়ে না, কারণ সে সম্বন্ধে যথার্থ 
অন্ুসন্ধিৎসা এবং দৃষ্টিভঙ্গীরও অভাব আছে। মানুষ নিজেরই অজ্ঞাতসারে 
চিরকাল ধরে তার জীবনের নানাক্ষেত্রে যে অহিংস পন্থায় সংগ্রাম করে আসছে, 
মহাত্মা গান্ধীর আবিষারক-মন তার ন্বরূপ ধরতে পেরেছে। যা অজ্ঞাতসারে 
চলছিল মহাত্মা গান্ধী তাকেই নীতি স্যত্র ও প্রণালী দিয়ে একটা জ্ঞাতসারে 
সাধিতব্য সংগ্রামের বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তারই নাম সত্যাগ্রহ। 
পারিবারিক জীবনে দেখ৷ যায়, লাঞ্চিত প্রিয়জন যখন প্রতিবাদ হিসাবে অনশন 
করে, তখন তার আবেদন বড় প্রবল হয়। শত শত ঘটনায় এমন ব্যাপার দেখা 
যায় যে, আঘাতকারীকে পাণ্টা আঘাত দেবার চেষ্টা না ক'রে এবং কটুকথায় নিন্দা 
বা আক্রোশ প্রকাশ না ক'রে কোন ব্যক্তি নিঃশব্দে চলে গেছে, তখনই 
আঘাতকারী বিচলিত হয়ে উঠেছে এবং মার্জনা চেয়েছে । জগাই-মাধাইয়ের দ্বার 
নিক্ষিপ্ত কলসীর কানায় শ্রুনিত্যানন্দ আহত হলেও প্রতিবাদরূপে তীর মনে তিল মাত্র 
আক্রোশের উদয় হয়নি । বৰং জগাই-মাধাইয়ের হিংসার বিনিময়ে তিনি প্রেম 
দান করার জন্যই উদ্ভত হয়েছিলেন, এবং হিংসার বদলে প্রেম দান করবার এই 
রাশ. লা স্প্পস্স্ সপ পল সুস্প স্পেস 


পাঁচ ভ্রাতার জন্ত পাঁচখানি গ্রাম। যুধিষ্টির ভার এই দাবীর দ্বারা বস্ততঃ ইসি: 
আচরণের প্রমাণ দিয়েছিলেন । নি 


সত্যাগ্রহ- সংগ্রামে ও সংগঠনে ১১৫ 


“সত্যাগ্রহণ জগাই-মাধাইয়ের সমগ্র সততায় কি পরিবর্তন এনেছিল, সে কাহিনী 
সর্বজনবিদিত, 

কিসের পরিবর্তন? কেমন করে এই পরিবর্তন আনতে হয়? হাতা 
গাশ্ীর প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহের দার্শনিক এবং "মননতগত ভিত্তি এই হুটা প্রশ্নের 
উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।. . 

হৃদয়ের পরিবর্তন। মাহুষের হৃদয়ে যে কল্যাণধর্মী চেতন! ও শুভপ্রবৃত্তি নিহিত 
রয়েছে, তাকে জাগ্রত ক'রে তোলবার একট টেকনিক আছে। নিজে অহিংস 
হলে, এবং একমাত্র অহিংস পন্থাতেই অপরের অস্তনিহিত সম্ধ,দ্ধি ও কল্যাণ- 
চেতনাকে উদ্বোধিত করা সম্ভব । মাহুষ স্বভাবতঃ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, হিংস মিথ্যা 
লোভ ইত্যাদি অশুভ সংস্কার সে লাভ করে অবস্থার বৈগুণ্যে ও পরিবেশে । মার্স 
 এঙ্গেল্স্‌ ইত্যাদি জড়বাদী সমাজতাত্বিকেরাও এই কথা বলে থাকেন ষে মানুষের 
ভিতরটা ভাল, অর্থাৎ স্বভাবধর্মে মানুষ হলো! সৎ (45950161211 £০০৫:)। 

অন্যায়কারীকে পাণ্টা হিংসার আঘাত দিলে তার এই অস্তনিহিত সঘদ্ধিকে 
জাগ্রত কর! যায় না। বড় জোর সে বিব্রত হয়ে অথব1 ভয়ে আত্মসমর্পণ করবে, 
কিন্ত তার ফলে অন্যায় করার ইচ্ছা তার মনের মধ্যে সজীব হয়ে থেকেই গেল। 
গান্ধীজীর পথ ভিন্ন । অন্ায়কারীর হৃদয়-পরিবর্তন (০78126 ০ 17591৮) করাই 
তার লক্ষ্য, তারই উপযোগী পন্থা! হলো সত্যাগ্রহ। 

নিজের অহিংসা দিয়ে অন্ায়ীকে অহিংস ক'রে, নিজের শুদ্ধতা দিয়ে 
অন্তায়ীকে শুদ্ধ ক'রে যে জয় লাভ হয়, তাই প্রকৃত জয়, কারণ প্রাতিপক্ষও এক্ষেত্রে 
“অবনত, বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 

সমূহ সংগ্রাম (0901 ৪) নামে একটা কথ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
ব্যবহৃত হতে শোন! গিয়েছিল। সমগ্রভাবে সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধকে প্রসারিত করা, 
অর্থাৎ সর্বগ্রাসীযুদ্ধ। কিন্তু এই ধরণের সহিংস “সমৃহসংগ্রাম” প্রকৃত সমৃহসংগ্রাম 
নয়। এর সমগ্রতা শুধু সমগ্র ধ্বংস করার কৃতিত্বে সীমাবন্ধ। সমূহ সংগ্রাম 
যদি প্রকৃত অর্থে কোন সংগ্রামকে বল! যায়, তা হলে। সত্যাগ্রহ। এ সংগ্রামে 
যুধ্যমান ছুই পক্ষের মনুস্তত্ব উদ্বোধিত হয়। সত্যাগ্রহের চেয়ে বেশী বৈপ্লবিক 
অর্থাৎ সমূহ পরিবর্তনমূলক আর কোন সংগ্রাম নেই। মহাত্মা গান্ধীর একটা 
উক্তি উদ্ধত করলেই বোঝ যাবে যে এবিষয়ে তিনি কত বড় নীতি পোষণ 
করতেন £ 


১১৬ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


"প্রেমের ক্রিয়াশীল নীতি থেকেই সত্যাগ্রহ উদ্ভুত হয়েছে। এই নীতি বলে__ 
যারা তোমাকে ঘ্বণা করছে তাদের ভালবাস। স্থহদ্‌কে ভালবাসা খুবই 
সহজ। কিন্তু শক্রকেও ভালবাসতে হবে ।” 

শত্রুকে ঘ্বণা করে! না, মাত্র এই নান্তিবাদ নয়। মহাত্মা! গান্ধীর সত্যাগ্রহ 
সর্বব্যাপক প্রেমের অস্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যাগ্রহ এমনই এক সংগ্রাম, 
যার অস্তে পরাজয় হয় শুধু অন্যায়ের । বস্তৃতঃ জয়ী হয় উভয় পক্ষ। যেমন 
সত্যাগ্রহী তেমনি সত্যাগ্রহীর প্রতিপক্ষ, উভয়েই শুদ্ধ হয়। 

সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে এপর্যস্ত যা বল। হলো, তার মধ্যে সত্যাগ্রহের সংগ্রামগত 
কথাই বেশী করে বল! হয়েছে। কিন্তু সত্যাগ্রহ মাত্র সংগ্রামই নয়, সত্যাগ্রহ 
একটা ব্রত, অর্থাৎ সংগঠনগত সাধনার পন্থা । নিজেকে গড়ে তোলবার জন্য এবং 
সাধারণের কল্যাণ স্থন্টি করার জন্য ব্রতরূপে প্রতিদিনের জীবনে সত্যাগ্রহের 
প্রয়োজন আছে। 

(ক) চিন্তায়, বাক্যে ও আচরণে ব্রন্মচর্য অর্থাৎ পবিত্রতার সাধনা । (খ) ভয় 
বরজন। (গ) ঈশ্বরের প্রতি এঁকাস্তিক নির্ভরত1 ও বিশ্বাস। (ঘ) বিনয়। 
(ও) ভ্রান্তি স্বীকার । (5) -ইন্ডরিয়জ প্রবৃত্তির সংযম । (ছ) নির্লোভ। 

সংসারত্যাগী বিবাগী হবার জন্য নয়, সাধারণ সংসারী মান্থষ হিসাবেই আনন্দময় 
জীবনের অধিকারী হবার জন্য এই ব্রতের সার্থকতা মহাত্মা! গান্ধী উপলবি। 
করেছিলেন। সত্যাগ্রহী হয়ে সাধারণ মানুষকে জীবনযাপন করার এক নতুন 
সংহিতা তিনি রচনা করে গেছেন তারই সমগ্র বাণী দিয়ে এবং সেই বাণীকে ফলিত 
বিজ্ঞানের সুত্রের মত তারই বাস্তবজীবনে প্রয়োগ ক”রে তার বৈজ্ঞানিক সত্যতাও 
প্রমাণিত করে গেছেন। 


সম্যসত্খন্ আদ্র্ণ 


পৃথিবীর সামাজিক ইতিহাস বলতে গেলে এক বিরাট পরিবর্তনের ইতিহাস। 
জীবন যাপনের জন্য মানুষ তার চিন্তা ও কর্মের দ্বার! পরিবেশ স্ষ্টি করে, সে 
পরিবেশের আবার পরিবর্তনের প্রয়োজন আসে । মানুষ নিজেই আবার তার 
চিন্তা ও কর্মের ্বার৷ সে পরিবর্তন সাধন করে। 

এই পরিবর্তনের ইতিহাসে কতগুলি নিয়ম দেখা যায়। পৃথিবীর বহু 
সমাজবিজ্ঞানী এই সব পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। মহাত্মা 
গান্ধী পার্থিব পরিবর্তনের ইতিহাসে যে সামাজিক নিয়মের লীল1 লক্ষ্য করতে 
পেরেছেন, সে নিয়ম হলো! “মধ্যপথ”। পুরাতন থেকে নতুনে যে ঘটনার রূপ 
পরিবতিত হবার জন্য ধাবিত হয়ে চলেছে, তার নিয়ম ধ্বংসধর্মী নয় । উচ্ছেদ 
ক'রে, লুপ্ত ক'রে ও দলিত ক'রে চল! মানবীয় কল্যাণের পদ্ধতি নয়। কল্যাণমূলক 
পরিবর্তন প্রতি ক্ষেত্রে এবং সব সময়ে পুরাতনে ও নতুনের মাঝখানে একটী 
সমন্বয়ের পথ খুঁজে চলে। পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে নতুনকে সম্পূর্ণরূপে 
গ্রহণ করলে কোন গতিধর়ী 005:931০) আবেগ স্ষ্টি হয় না। এমন নৃতনত্ব 
সহজেই অচলতা প্রার্চ হয়। বাংল দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে হিন্দু 
কলেজের অধ্যক্ষ ডিরোজিওর কাছে ছাত্রসমাজ নৃতনত্বের প্রেরণা লাভ 
করেছিলেন। জাতীয় এতিহের সব কিছু বর্জন ক'রে একেবারে পূর্ণ ইংরাজীয়ান! 
একটা উন্নত মতবাদরূপে দেখ। দিয়েছিল। কিন্ত দেখা গেল ষে এই পুরাতনবজিত 
পূর্ণ নৃতনত্ব সচল হলো না। বরং জাতীয় এঁতিহোর সঙ্গে সামপ্ুস্য রক্ষা ক'রে 
নতুনকে গ্রহণ করার জন্ঠ ব্রাহ্মসমাজ যে মধ্যপথের আদর্শ ধরেছিল, সেই আদর্শ 
সমাজের জীবনে সচলতা লাভ করেছিল । তারপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত 
আদর্শেও ভারতীয় এঁতিহোর সঙ্গে পুর্ণ সঙ্গতি রক্ষা ক'রে নতুনকে গ্রহণ করার 
আবেদন ছিল, তাই সেই আবেদনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্ৰিতায় সে সময়ের প্রচারিত কোন 
পূর্ণ বিজাতীয় নৃতনত্ব অথবা পূর্ণ পুরাতনপন্থী গৌড়ামি, কোনটাই দীড়াতে 
পারেনি। মধ্যপথের আদর্শই সচলতা লাভ ক'রে ভারতীয় সমাজের চিন্তায় 
প্রেরণা স্যট্টি করেছিল। . 

বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্রে 'মজ ঝিম নিকায়” নামে একটী কথা আছে; এর অর্থ মধ্যপথ। 


১১৮ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


আযারিস্টটলের নীতিতেও “স্বর্ণ মধ্য” (03010. 11697) নামে একট কথা আছে, 
যার তাৎপর্য এই যে, মধ্যপথই শ্রেষ্ট । প্রত্যেক পরিবর্তনে দেখা যায় যে, তার 
মধ্যে অশোভন নিশ্রয়োজন অন্যায় অসৎ ইত্যাদি অনেক নেতিবস্ত ধংস হয়ে 
যাচ্ছে। তারই জন্য মনে হতে পারে যে, ধ্বংস করে দেওয়াই বুঝি পরিবর্তন 
সাধনের স্বাভাবিক পন্থা ও নিয়ম। কিন্তু তানয। আগুন ধ্বংস করে, কিন্ত 
আগুনেরই উদ্ভব হলে দুই পদার্থের সংযোগ বা মিলনশক্তি থেকে । তেমনই 
প্রত্যেক পরিবর্তনে অনেক কিছু অবাস্তর বস্ত ধ্বংস হয়, তাই ব'লে পরিবর্তন ছুই 
শক্তির বিরোধ থেকে উদ্ভব হয় না । ছুই শক্তির সংযোগ থেকে, পুরাতন ও 
নতুনের সমন্বয় থেকে উদ্ভব হয়। পুরাতনের মধ্যে যা সৎ ও কল্যাণ রূপে রয়েছে, 
তাই নতুনের সৎ ও কল্যাণের হাত ধরে, এই মিলনবাদই পরিবর্তনের নিয়ম । 
সমগ্র পুরাতনের ওপর আঘাত দিয়ে অতি দ্রুত নতুনের প্রতিষ্ঠা করার যে পন্থাকে 
সাধারণতঃ বেপ্রবিক পন্থা বলা হয়, সে পন্থায় এই হানি হয় যে, পুরাতনের কিছু 
কিছু মন্দ ও অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভাল এবং ন্যায়েরও ধ্বংস হয়। তা ছাড়া, 
এ ধরণের সমূহভাবে পুরাতনধ্বংসী পরিবর্তন সাধনের চেষ্টায় যেটুকু “ফল” পাওয়া 
যায়, তা*ও স্থায়ী হয় না। হৃষ্টাত্ত, ফরাসী বিপ্লব । 

ইতিহাসের মধ্যে যে প্রবাহ্ধর্ম রয়েছে, তার স্বরূপ যার পক্ষে উপলব্ধি কর! 
সম্ভব হয়েছে, তার পক্ষে এই মিলনবাদ ও মধ্যপথের তত্ব উপলব্ধি করা সহজ । 
পুরাতন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নয়, পুরাতনের সঙ্গে যোগস্থত্র রক্ষ] 
ক'রেই ঘটনার প্রবাহ চলেছে। “মধ্যপথ' সেই গতিপ্রবাহের খাত। প্রস্তরযুগের 
মানুষের জ্ঞান ও কর্মের তুলনায় লৌহযুগের মানুষের জ্ঞান ও কর্মকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
বলেই মনে হবে, উভয়ের মধ্যে মন্ত বড় ব্যবধান। কিন্তু এই ব্যবধান অর্থ উভয়ের 
মধ্যে ইতিহাসের বিচ্ছেদ নয়। মাঝখানে সহম্র বৎসর ধরে সেই প্রস্তরযুগের 
মানুষের জ্ঞান ও কর্ণ সহশ্রবার নতুনের সঙ্গে মধ্যপথে মিলিত হয়েছে । পুরাতন 
ম্ধ্যপথ থেকে নতুন মধ্যপথ-_এই হলো পরিবর্তনের রূপ। পূর্বের মধ্যপথ রেখা 
থেকে পরবর্তী মধ্যপথ রেথ পর্যায়ক্রমে উন্নত। 

পুরাতন থেকে নতুনে ঘটনার গতি মধ্যপথ ধরে অগ্রসর হয়। এই এগিয়ে 
চল! কখনো! ধীরগতি, কখনো বা প্রবলগতি। ক্রমবিকাশ এবং বিপ্লব উভয় 
রূপেই পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে । পরিবর্তনের ছুটা প্রক্রিয়াই ইতিহাসে দেখা 
যায়। এবিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর উক্তি হলো £ 


মধ্যপথের আদর্শ ১১৯ 


“ক্রমবিকাশ অথবা বিপ্লব, উভয় পদ্বতিতেই জাতির উন্নতিমূলক পরিবর্তন 
সাধিত হয়। ছুটারই প্রয়োজন আছে। মৃত্যু” জীবনের একটা অবশ্তভাবী 
পরিণতি, কিন্তু এই মৃত্যুই আবার জন্মরূপে দেখা দেয়। এই পরিবর্তন হলো 
বৈপ্লবিক। মানুষের উন্নতির জন্য যেমন জীবনের প্রয়োজন, ঠিক তেমনই 
যৃত্যুরও প্রয়োজন ! ঈশ্বরের চেয়ে বড় বিপ্রবী আর কেউ নেই। যে পর্বত- 
মালাকে তিনি দীর্ঘ ধর্য ও যত্ব দিয়ে গডেছেন, এক মুহুর্তে তিনি তাকে চূর্ণ 
ক'রে সমতলভূমির সঙ্গে মিলিয়ে দেন। তিনি বন্যা প্রেরণ করেন; যেখানে 
এক মুহূর্ত পূর্বেও শাস্ত অবস্থা ছিল, সেখ।নে বঞ্ধা প্রেরণ করেন! ইতিহাসের 
বেশীর ভাগই হলো বিস্ময়কর বৈপ্লবিক পরিবততনের বিবরণ, তথাকথিত 
সচেষ্টভাবে পরিকল্পনা ক'রে পরিবর্তন সাধনার ব্যাপার তার মধ্যে কম। 
ইংলগ্ডের ইতিহাঁসই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সব চেয়ে বড় দৃষ্টাস্ত ।” 
গান্ধীজীর এই উক্তি থেকেই বোঝ যায় যে, সাধাবণতঃ বিপ্লব কথাটা যে অর্থে 
ব্যবহৃত হয়, মহাত্মা গান্ধী তার থেকে ভিন্নতর অর্থে কথাটা ব্যবহার করেছেন। 
বিপ্লবের দেশরূপে আখ্যাত ফ্রান্স এবং রুশিয়ার ইতিহাসে নয়, ইংলগ্ডের 
ইতিহাসেই তিনি বেপ্লরবিক পরিবর্তনের সার্থক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন । 
এতিহ্োর সঙ্গে সামপ্রশ্য রেখে, পুরাতন ও নতুনের মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ ন৷ ঘটিয়ে 
অর্থাৎ মধ্যপথ আবিষ্কার করে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিই ইংলগ্ডের ইতিহাসে বেশী 
করে লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন কখনো ধীরগতিতে এবং কখনো বা 
গ্রবলগতিতে সম্পন্ন হযেছে । 
পরিবর্তনের মধ্যে আকম্মিকতারও স্থান আছে, ঘটনা অভাবিত ভাবে দেখা 
দিয়ে পরিকল্পনাকে ওলট-পালট করে দেয়। এই দিক দিয়ে বিচাব করলে 
পরিবর্তনের মধ্যে বৈপ্লবিকতার একটা স্থান আছে বলে স্বীকার করতে হয়। 
কারণ মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সঙ্ঞানে সে যেখানে পরিকল্পনা ক'রে পরিবর্তন 
ঘটাবার প্রয়াস করছে, বাস্তবে সেখানে আরও এমন অনেক শক্তির প্রভাব কাজ 
করছে যা তার বোধ এবং কল্পনাব বাইরে । কাজেই তার কর্মফল সম্পূর্ণভাবে তার 
নিয়ন্ত্রণীধীন নয়। যা আশা করা যায়নি, তাই হয়তো প্রবল হয়ে দেখা দেয়। 
ব্যর্থতা ও সাফল্য উভয়ই এই ধরণের বৈপ্লবিক মৃতিতে দেখা দিতে পারে, এবং 
তাই সমস্ত ঘটনাকেই মনে হবে যেন একট! আকম্মিকের খেলা । 
পরিবর্তনের আর-একটী নিয়ম গান্ধীজী লক্ষ্য করেছেন_-সহযোগিতা। 


১২৯ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


পৃথিবীর সামাজিক উন্নতি সহযোগিতার নীতির জন্তই সম্ভব হয়েছে। বহু ব্যক্তির 
সহযোগিতায় পরিবার, বহু পরিবারের সহযোগিতায় শ্রেণী ও গোষ্ঠী এবং বন 
গোঠী ও শ্রেণীর সহযোগিতায় জাতির উদ্ভব। প্রাণিজগতে যে সহজাত জৈব 
হিংসার ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, একজনকে গ্রাস করে নিয়ে .আর-একজনের 
আত্মপুষ্টি, সেই পাশব প্রথার ঠিক বিপরীত হলো! সামাজিক প্রথা । অপরকে 
সাহাষ্য ক'রে, সকলের স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থ একটু ত্যাগ ক'রেই সামাজিকতা 
নামে মানবজীবনের একটা স্থসংস্কার স্ষ্টি হয়েছে, যার ফলে একমাত্র মান্ুযই অন্ত 
জীবের তুলনায় উন্নত হতে পেরেছে । নিজের ভাগ্য নিজ হাতে গড়বার শক্তি 
মানুষই পেয়েছে তার সামাজিকতার গুণে। সহযোগিতা ঘধ্যপথ” নীতিরই 
আচরণগত প্রকাশ । 


মধ্যপথ, পরিবর্তনের এই নিয়মে অহিংসা ধর্মের সঙ্গে সামপ্রম্ত রয়েছে। 
ছন্ববাদ এবং পরকে গ্রাস করার রীতি মূলতঃ হিংসা নামে অবনতিপ্রবণ অপশক্তির 
প্রকাশ । সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি শিক্ষা শিল্প ইত্যাদি সকল বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী 
সমস্যার সমাধান পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য যে চিন্তা করেছেন, তার সবই মধ্যপথের 
নিয়মে সমাধান সন্ধানের প্রয়াস। যেমন মানুষের চরিত্রের মধ্যে, তেমনই প্রত্যেক 
নতুন বা পুরাতন প্রথা ও ব্যবস্থার মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয়েরই মিশ্রণ দেখা যায়। 
সেই কারণে মান্ুষ বা ব্যবস্থার ওপর সমগ্রভাবে আঘাত দিয়ে পরিবর্তনের কোন 
অর্থ হয় না। ছুইয়ের বিরোধ সমাধান করার নিয়ম হলো, দুইয়ের মধ্যে 
নিহিত সৎকে এক স্থত্রে সমঘ্বিত করা । মানুষ পরিকল্পনা! না করলেও ঘটনার 
সময় হয়ে থাকে, যা নতুন শক্তিরূপে সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়ে 
যায়। 

কতগুলি বিশেষ সমন্যা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত উদ্ধৃত করা যাক, যা 
থেকে তার মধ্যপথের আদর্শগত তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা ধারণ! করা সম্ভব হবে £-- 
ৌণীস্বার্থের বিরোধ £ 

(১) “আমি পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজমের অবসান চাহি, কিন্তু পুজি বা 

ক্যাপিটালের অবসান চাহি না। পুঁজি জিনিসটা খারাপ নয়, পুঁজির অন্যায় 

ব্যবহারই হলে! খারাপ ।” 


(২) "ধনিকের পুজি যেমন একটা শক্তি, তেমনি শমিাকর শমও একটা 


মধ্যপথের আদর্শ ১২১ 


শক্তি। এই ছু'য়ের সহযোগিতাই সম্পদ স্থির হুষঠু পথ । পুজি ও শ্রমের 
মধ্যে বিরোধ হবেই হবে, এমন কোন নিয়ম নেই।” 

(৩) “ধনিকের হাত থেকে তার সম্পদ “কেড়ে নেওয়া” (80700118602) 
সাম্য প্রবর্তনের পন্থা বলে অনেকে মনে করেন। আমি মনে করি, 
ধনিকের পক্ষে তার সম্পদ “ছেড়ে দেওয়া; হলে সাম্য প্রতিষ্ঠার শ্রেয়স্কর 
পন্থা! |” 


ধর্ম ঃ 
০১ প্প্রত্যেক ধর্মই হলে ভিন্ন ভিন্ন পথ, সবই এক লক্ষ্যে গিষে 
মিলিত হয়েছে । লক্ষ্য যখন এক, তখন ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণে কি এমন 
আসে যায? সত্যি কথা বলতে গেলে, পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তত গুলি 
ধর্ম” আছে ।” 
২) “যে নিজের ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে, সে পরের ধর্মের 
অন্তরেও প্রবেশ করেছে ।” 
(৩) প্প্রত্যেক ধর্ন-মতবাদে সত্য আছে, প্রত্যেক ধর্ম-মতবাদে কিছু ন! 
কিছু ভ্রান্তি আছে। আমার কাছে হিন্দুধর্ম যেমন প্রিয়, তেমনই অন্য ধর্মও 
প্রিয় ।” 


জাতীয়তা ঃ 
“জাতীয়তার প্রতি আমার প্রীতির কারণ এবং জাতীয়তা সম্বন্ধে 
আমার ধারণা হলে! এই £ মানুষ জাতি যাতে স্ৃী হয়ে বেচে থাকতে পারে 
তারই জন্য আমার দেশের স্বাধীনতা চাই। আমার দেশ লুপ্ত হয়ে গিয়েও 
তার ফলে যদি মানুষ জাতির মন্ধল হয়, তবে আমি তাই চাই। আমাদের 
জাতীয়তার এই আদর্শ ই হওয়া! উচিত ।” 
সংস্কৃতি £ 
“আমি আমার ঘরের চতুর্দিকে প্রাচীর তুলে রাখতে চাই না, 
ঘরের জানালাগুলিও অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে চাই না। আমি চাই প্রত্যেক 
দেশের সংস্কৃতি বাতাসের মত অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে আমার ঘরের ভেতর দিয়ে 
প্রবাহিত হোক। কিন্তু এই বাতাসের ঝাপটায় আমি আমার ঘরের ভেতর 
থেকে উৎক্ষিপ্ত হতে রাজী নই ।” 


১২২ মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


প্রাচীন এতিহ £ 
"যা কিছু প্রাচীন তাই ভাল, আমি এরূপ কুসংস্কার পোষণ করি না। যাঁকিছু 
ভারতীয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়েছে, মাত্র এই জন্যই কোন বস্ত ভাল, 
আমার এধরণের কোন বিশ্বাস নেই।" 

স্বদেশী ঃ 
“বিদেশে উৎপন্ন সর্বপ্রকার সামগ্রীকে বর্জন করাই স্বদেশী, আমি কখনে। একথা 
বলিনি। * * * দেশের মল হতে পারে, বিদেশজাত এমন কোন 
সামগ্রীকেও বর্জন করা সক্কীর্ণ ন্বদেশী। * * * 'ত্বদেশ'র মত ভাল 
আদর্শকেও যদি বিবেচনাশুন্য একট] সংস্কারের মত ব্যবহার করা হয়, তবে 
সেটা ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। * * নিজের দেশে যে পণ্য 
উৎপাদনের স্থবিধা নেই বা দেশবাসীর যোগ্যতা নেই, সেই পণ্যকেই 
উৎপাদনের জন্য অর্থ ও সময় অপচয় করা এবং বিদেশজাত সেই পণ্যকে বর্জন 
কর বস্তুতঃ একট] অপরাধ ।” 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঃ 
“আমি প্রাচ্য সভ্যতা থেকে আলোক লাভ করেছি। এর অর্থ এই নয় যে 
আমি কৃপের মণ্ডকের মৃত হয়ে থাকৃবে!। পাশ্চাত্তের কাছ থেকে যদি আলো! 
আসে, সে আলো গ্রহণ ক'রে আমি লাভবান হব এবং গ্রহণ করতে কোন 
বাধা নেই। শুধু আমাকে সাবধান থাকতে হবে যে, পাশ্চাত্যের আলোকের 
ঝল্কানিতে আমার চক্ষু ধাধিয়ে না যায়। আলোকের ঝল্কানিকে আলোক 
ব'লে যেন ভূল না! করি।” 

প্রাদেশিকতা৷ ঃ 
“আমি গুজরাটা, কিন্তু যখন আমি বাংলা দেশে থাকবো, তখন বাংলা 
দেশের ঘা কিছু ভাল আছে তা অতি দ্রুত আমাকে গ্রহণ করতে এবং শিখে 
ফেলতে হবে এবং বাংলা দেশের মধ্যে যা খারাপ আছে, তা কখনই স্পর্শ 
করবো না। বাংলায় থাকৃবো সদ] সর্বদা বাংল! দেশকে সেবা! করার জন্যই, 
কখনো স্বার্থের জন্ত তাকে" শোষণ করবো না। আমার 'প্রাদেশিকতার, 
সীমাকে ভারতমীম পর্যস্ত এসারিত করতে হবে, যাতে এই দেশীয় সীমা- 
ক্ষেত্র শেষপর্যস্ত পৃথিবীর সীমা পর্যস্ত প্রসারিত হয়ে বিশবৈকবোধ জাগ্রত 
করতে পারে ।” 


মধ্যপথের আদর্শ ১২৩ 


আর্ট বা চারুকলা £ 
(১) “প্রকৃত চারুকল! শুধু বিষয়ের ফর্ম বা বহিরহ্গকে প্রকাশ করার জন্য নয়, 
বিষয়ের বাহিরে ও গভীরে যে ভাব রয়েছে তাকেও প্রকাশ করতে হবে। 
এমন আর্ট আছে যা৷ শুধু বিনাশ করে, এবং এমন আর্ট আছে যা জীবন সঞ্চার 
করে।" 
(২) “আর্টের বহিঃসৌষ্টব তখনই সার্থক্‌ হয়েছে বলা যেতে পারে যখন এই 
বহিঃসৌষ্টব ব৷ রূপের দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার ভাব ও রূপ জ্রীকাশ 
লাভ করে।” 

কায়িক শ্রম ও বৌদ্ধিক শ্রম £ 
“বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করার যে শ্রম তার মূল্য আছে এবং জীবনে ও সমাজজীবনে 
তার স্থান আছে। কিন্তু আমি কায়িক শ্রমের মূল্য সম্বন্ধেই বিশেষ জোর 
দিয়ে বলতে চাই । কায়িক শ্রম বাদ দিয়ে চলবার স্বাধীনতা কোন মানুষকে 
দেওয়া উচিত নয়। কায়িক শ্রম যে করে, তারই বৌদ্ধিক শ্রম বা চিন্তাশক্তি 
বেশী হ্যগ্টিশীল হতে পারে ।” 

বিবাহ ও দাম্পত্য ঃ 
(১) “বিবাহে নরনারীর দেহগত মিলন সাধিত হয়, কিন্তু আদর্শ-বিবাহ হলো 
তাই যা এই দেহগত মিলনকে আত্মিক মিলনের পন্থা ব'লে গ্রহণ করে। 
বিবাহের দ্বারা নর ও নারীর মনে যে মানসিক প্রেমের উদ্ভব হয়, সেই প্রেম 
ভগবানের ও বিশ্বের প্রতি প্রেম অর্জনের একটা প্রয়াসের অধ্যায় মাত্র ।” 
(২) “্ত্রী হ্বামীর ক্রীতদাসী নয়, তার সঙ্গিনী ও সহকর্মভাগিনী | স্ত্রীম্বামীর 
সকল সুখ-দুঃখের সমভাগিনী। ম্বামীর পক্ষে যেমন তার নিজের পথ বেছে 
নেবার অধিকার আছে, তেমনি স্ত্রীরও আছে |” 

জন্মনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ঃ 
“ব্যক্তির বা সমাজের মঙ্গলের জন্য সন্তানের জন্ম নিরোধ বা সংযত করার 
প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু “কৃত্রিম” পশ্থায় নিরোধক বস্তর ব্যবহার দ্বারা 
জন্মনিরোধ ব1 জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। নীতিসঙ্গত জন্মনিরোধের 
পন্থ। হলো স্েচ্ছাচার সংযম ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন। প্রবৃত্তিকে সংযত না ক'রে 
শুধু প্রবৃত্তির পরিণামকে কৃত্রিম উপায়ে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার পদ্ধতি আমি 
সমর্থন করি না।” 


বৰ 


১২৪ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


নর ও নারীর অধিকারভেদ £ 
(১) “আমার অভিমত হলো, নর ও নারীর সতার মৌলিক কোন প্রভেদ নেই, 
উভয়ের সমস্যাও মূলতঃ একই মানবিক সমস্যা । ছু'জনের মধ্যেই যে আত্মা 
বিরাজমান, তা একই আত্মা। ছু'জনেই একই ভাবে স্থখদুঃখকে অনুভব 
করে। এক জন অপরকে পূর্ণ ক'রে তোলে, একজনের সাহায্য ছাড়া অপর 
জন চলতে পারে না।" | 
ছ) “কিস্ত এসত্বেও কতগুলি এমন বিষয় আছে, যেখানে নর ও নারীর মধ্যে 
পার্থক্য্দেখা দেয়। মান্য হিসাবে উভয়ের সত্তার মধ্যে একত্ব আছে ঠিকই, 
কিন্ত শারীর গঠনে উভয়ের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য বিদ্কমান। এই কারণেই 
দু'জনের জীবনের কর্ম-ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য আসতে বাধ্য । মাতৃত্বের কর্তব্য, 
বিরাট নারীজগতের অধিকাংশকে এই কর্তব্য পালন করতেই হবে। এই 
কর্তব্যের জন্তই নারীর পক্ষে এমন কতগুলি গুণ ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন 
যা পুক্ুষের মধ্যে না৷ থাকলেও চল্‌তে পারে।” 
(৩) “পুরুষ রুটা অর্জন করে, নারী সেই রুটা পরিবেষণ করে। নারী হলো 
মূলতঃ গৃহিণী। সন্তানকে পালন করা তার বিশেষ দায়িত্ব। যদি নারীকে 
রাইফের নিয়ে যুদ্ধ করার কর্তব্যে নিয়োজিত করা হয়, তবে সেটা সে সমাজের 
পুরুষ ও নারী উভয়েরই মনুষ্যত্বের পক্ষে হানিকর।” | 
মেশিন ও ইগ্ডান্টরিয়ালিজম্‌ ঃ 
(১) “আমি মেশিনের বিরোধী নই। মেসিন মাশ্ষের প্রভু হয়ে যেন উঠতে 
না পারে আমি এই চাই।* | 
(২) “আমি ইগ্ডান্ট্রির বিরোধী নই, আমি ইগ্ডাস্ত্িয়লিজ.ম্‌ চাই ন1।, 
উল্লিখিত যেকয়টী বিষয়ের সমস্ত! সম্পর্কে গান্ধীজী যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, 
তারই মধ্যে তাঁর বিশ্লেবণের পদ্ধতিটী লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক বিষয় ব্যবস্থা 
প্রথা চিন্তা ও সংস্কার বিশ্লেষণ ক'রে তার ভেতর থেকে সন্ধর্ম জানবার প্রয়াস । 
যে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার বিরোধী নয়, যে আন্তর্জাতিকত৷ জাতীয়তার 
বিরোধী নয়-_যে বিবাহ নিতান্ত বন্ধন নয়, স্বেচ্ছাচারও নয়-_-যে উৎপাদন ব্যবস্থায় 
ক্যাপিটাল নামে শক্তি আছে অথচ ক্যাপিটলিজম্‌ নামে শোষণ নেই-_যে মেশিন 
মানুষের হাতে চলে, মানুষকে চালায় না-_যে স্বদেশীতে বিদেশীর প্রতি ঘ্বণা নেই 
অথচ দেশপ্রীতি আছে-_যে নারীত্বে মনুস্তত্বের গৌরব আছে অথচ পৌরুষের 


মধ্যপথের আদর্শ ১২৫ 


অন্থকরণ নেই--প্রত্যেক সামাজিক বিষয়ে গাহ্ধীজী সেই মধ্যপখের আদর্শ ব্যক্ত 
করেছেন। এই ভাবে মধ্যপথান্যায়ী যে পরিবর্তন তাই যথার্থ পরিবর্তন অর্থাৎ 
অগ্রগতি। পিছিয়ে থাকার সংস্কারের টান এবং সম্মুখের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে 
আপোষ ক'রে নয়, এ দুই নেতি পরিণামকে পরিহার ক'রে, সৎ ও বাস্তবের 
ওপর ভিত্তিভূমি রচনা ক'রে এগিরে চলার পথ এই মধ্যপথ। 


গি-ম্ম ক্র্দপন্ধভি-__ভ্হিহস বিন 


মহাত্স। গান্ধী আঠারটী গঠন কর্মপদ্ধতির উল্লেখ করেছেন । গঠন কর্মপদ্ধতির 
অর্থ হলো-_-“সত্য ও অহিংস পন্থায় পূর্ণ স্বরাজ রচনা করা” । 


পূর্ণ স্বরাজ অর্থ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। পুথিবীর বনু দেশের 
স্বাধীনতা আছে, কিন্ত সেখানে “্বরাজ' নেই । স্বরাজ বস্তুতঃ মানবিক সভ্যতারই 
একটা আদর । স্বদেশে সর্বজাতির পক্ষেই এই স্বরাজ হলো সাধনার বিষয়। 


তবে, গান্ধীজী তার স্বরাজ সাধনার ক্ষেত্রহিসাবে তীর মাতৃভূমি ভারতবর্ষকেই 
বেছে নিয়েছিলেন। তাই তার প্রবতিত আঠার দফ1 গঠন কর্মপদ্ধতিকে মনে 
হবে যে সেগুলি যেন একান্তভাবে ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান । যেমন, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি । এ সমস্ত পৃথিবীর অনেক দেশে নেই | সুতরাং, মনে হতে 
পারে, গান্ধীজীর গঠন কর্মপদ্ধতি শুধু ভারতবর্ষের পক্ষেই প্রযোজ্য । কিন্তু বস্ততঃ 
তা নয়। গঠন কর্মপদ্ধতি একটা সার্বজাতিক আদর্শ। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি 
সাধন নামক প্রদ্ধতিটীকে একটা সুম্প্ উদাহরণরূপেই গান্ধীজী উল্লেখ করেছেন । 
এর অস্তনিহিত তত্ব হলো, ধর্মগত' বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন । ধর্ম- 
মতের কারণে এক সমাজ অন্ত সমাজ থেকে পৃথক্‌ হয়ে রয়েছে, বিদ্বেষের প্রকোপে 
পরম্পরের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন হয়ে রয়েছে, এ দৃশ্ত বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে 
প্রত্যেক দেশেই কমবেশী দেখা যায়। ধর্মমতের পার্থক্যের কারণে বিদ্বেষবাদ, 
এটা পৃথিবীরই এক পুরাতন সমন্তা। যুগ যুগ ধরে এই ধর্মীয় বিদ্বেষ মানুষের 
ইতিহাসকে বহু কলঙ্ক ও অভিশাপে লিপ্ত করেছে । সুতরাং, মহাত্মা গান্ধী হিন্দু 
মুসলিম সম্প্রীতি নামে যে সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত একটী গঠন কর্মপদ্ধতির 
উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে গভীরতর এক এঁতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। 
বর্তমান সভ্যতাকে এক অতি প্রাচীন গ্লানি থেকে মুক্ত করার নীতি, যুগপুষ্ট একটা 
মিথ্যাদৃষ্টিকে স্বচ্ছ করার পদ্ধতি। এ যদি বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হয়, তবে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন আর কি? ৃ 


গান্ধীর প্রবতিত আঠার দফা গঠন কর্মপদ্ধতির প্রত্যেকটার মধ্যে এই রকম 
গভীরতর এঁতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে সেগুলি যেন 


গঠন কর্মপদ্ধতি__অহিংস বিপ্লব ১২৭ 


কয়েকটী ভারতীয় সমস্যা সমাধানের, ব€মানের কতগুলি লৌকিক ভ্রান্তি 
দূরীকরণের প্রয়াদ ব'লে মনে হবে। কিন্ত, একটু চিন্তা ক'রে বিচার করলেই 
বোঝা যায় যে, এই গঠন কর্মপদ্ধতি হলো সার্বজাতিক এঁতিহাসিক সাধনার 
স্থনির্দি্ট কয়েকটী পদ্ধতি, যার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নীতি নিহিত 
রয়েছে। 


(১) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, (২) অস্পৃশ্ঠতা পরিহার, (৩) মাদক বর্জন, 
(৪) খাদি, ৫) গ্রাম-শিল্প উন্নয়ন, (৬) গ্রাম স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, (৭) বুনিয়াদি 
শিক্ষা, (৮) প্রৌঢ় শিক্ষা, (৪) নারীসমাজের উন্নয়ন, (১০) জনস্বাস্থ্য শিক্ষা, 
(১১) ম্বভাষা প্রেম, (১২) রাষ্ট্রভাষা! প্রচার, (১৩) অর্থনৈতিক সমতা, 
(১৪) কৃষকের উন্নতি, (১৫) শ্রমিকের উন্নতি, (১৬) আদিবাসীর সেবা, 
(১৭) কুষ্ঠরোগীর মেবা, 0১৯) ছাত্রসমাজের আত্মশিক্ষা। 


ভারতবর্ষের কর্মীর কাছে মহাত্মা গান্ধী এই যে আঠারটী গঠন কর্মপদ্ধতি 
উপস্থিত করেছেন, তার আর একটু ব্যাখ্য1 সন্ধান করলেই দেখা যায় যে, এই 
গঠন কর্মপদ্ধতি মানবিক সভ্যতাকে সংগঠন করারই পদ্ধতি, স্ৃতরাং বিশ্বের 
স্বদেশের কর্মীর পক্ষে গ্রহণীয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, এর অর্থ হলো! ধর্মমতের 
পার্থক্যের কারণে সমাজে-সমাজে যে অসৌহা্য দেখা যায়, তার অবলুঞ্ঠি। 
অস্পৃশ্ঠতা পরিহার, জন্মগত কারণে উচ্চনীচ ভেদাভেদের সংস্কার বিলোপ। 
মাদক বর্জন, আহার্ধ-তত্ব সন্বন্ধে বহু যুগব্যাপী এক ভ্রান্ত আচারের লুপ্তি। 
দেহমনের ক্রিয়াকে কতগুলি ধীরক্রিয় বিষদ্রব্য দিয়ে প্রমত্ত অথব। অবসন্ন করা, 
শিক্ষা্দীক্ষা ও বুদ্ধিধিবেচনার জীবনকে কতকগুলি কৃত্রিম তন্দ্রা দিয়ে অভিভূত 
ও অগ্ররুতিস্থ করা-_এই হলে৷ মাদকতা । আধুনিক সাইকো-আ্যানালিসিস 
বিজ্ঞানেও বলা. হয়েছে যে, মাদক চর্চা হলো বস্তুতঃ একটি আত্মহত্যা 
কম্প্রেক্স। নিজের ব্যক্তিত্বে বিকার স্থষ্টি, অপমৃত্যুর প্রতি মোহ। মাদক চর্চ৷ 
আনন্দের চর্চা নয়। নিজ দেহে ও বহিংপ্রকৃতিতে যে.অপার আনন্দের উপাদান 
ছড়িয়ে রয়েছে, মাদকী তার অস্বভাবী কত্রিমতার জন্য সে আনন্দ উপভোগ ও 
আহরণ করার শক্তি. হারিয়ে ফেলে। মাদক চর্চা একটী অতি প্রাচীন ভ্রান্ত 
সংস্কার; এর উচ্ছেদ হ'লে মান্থষের রুচি ও দৃষ্টিতঙ্গীর এক বিরাট পরিবর্তন 
সম্ভব হবে। | : 


১২৮0: মহাত্মা গাশ্ধীর জীবন ও নীতি 


: খানি, অর্থাৎ নিজ হাতে কাটা স্তায় প্রস্তুত বন্ত্রে নিজ দেহ শোভিত করার 
ব্রত। ন্বান ও প্রসাধনের মত নিজ দেহের জন্ প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ ত্যষ্টিও 
বস্তুতঃ একটা ব্যক্তিগত শিল্পকল!। খাদির মধ্যে অর্থনীতিটুকুই একমাত্র বা প্রধান 
বিষয় নয়। প্রধান হলো এর অস্তনিহিত মানবিক নীতি, কর্মবৃত্তিকে হুষ্টিশীল 
ক'রে রাখবার আর্ট । খাদিকে এডুকেশন বা! শিক্ষাও বলা যায়, অর্থাৎ ব্যক্তির 
প্রতিভাকে গঠনকর্মে, সাধুশ্রমে, সৌন্দর্যবোধে, মাত্রাজ্ঞানে ও শুদ্ধতায় দীক্ষা.দেবার 
অন্থশীলন। গত মহাযুদ্ধে 'শক্-প্রার্চ বৈমানিক যোদ্ধাদের চিকিৎসার পদ্ধতিরূপে 
সুতাকাট। পলস-বোনা এবং এমব্রয়ডারি কাজ দেওয়া হতো। ্ৃতাকাটার মত 
এ সাধারণ কারু-শ্রমের ভেতর দিয়েই শক্‌-প্রাপ্ত বৈমানিক রোগীরা ধীরে ধীরে 
তাদের মানপিক সুস্থতা ফিরে পেত। কাজ এবং বৃত্তি সন্বন্ধেই বর্তমানের ধারণা 
ভ্রান্ত হয়ে গেছে, এবং কাজের পদ্ধতির মধ্যেও যে একটা বিজ্ঞান আছে তাও 
অনেকে অস্ভব করে না। খাদি হলে! এই কাজের পদ্ধতিগত বিজ্ঞান। নিপুণতা! 
ধের্য, অধ্যবসায়, মাত্রাবোধ, আত্মনির্ভরতার অঙ্গুশীলন, এবং তারই সঙ্গে নিজের 
গ্রতিভাকে হৃষ্টি-প্রবণ ক'রে তোলা, এই হলে খাদির শিক্ষা প্রবৃত্তি নামক যে 
ইন্জিয়জ আগ্রহ শরীর ও মনের ভেতর থেকে বাহিরে আত্মপ্রকাশ খোজে, তাকে 
যদি নির্বাধ করে দেওয়! হয়, তবে সেট! পরপীড়ন অপহরণ আক্রমণ এবং আত্মসাৎ 
ইত্যাদি সমাজবিরোধী ক্রিয়ারূপে দেখা দিয়ে থাকে । খাদিকর্ম এই প্রবৃত্তিকে 
নীতিমণ্ডিত করে। এবং আত্মসাৎ করার চেষ্টাকে নয়, আত্মপ্রয়াসকেই জীবনচর্চার 
বুনিয়াদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজের লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি চরকায় হুতা কাটে 
তবে তার ফলে সমাজমানসের যে উৎকর্ষ ঘটে সেটাই হলে চরকার শ্রেষ্ট উপহার । 
ব্যক্তিত্বাতন্ত্র্ের পরিবর্তে সহযোগিতার প্রেরণ! ও রুচি জাগিয়ে চরক] ব্যক্তিকে 
সমাজপ্রেমিক করে তোলে । 

গ্রামশিল্প উন্নয়ন__বিকেন্দ্রীকৃত সম্পদস্থষ্টির নীতি হলো ঘুরে ঘরে সমৃদ্ধি 
প্রতিষ্ঠার নীতি। নিজের গ্রামের কুস্তকারের রচিত মৃৎপাত্রে যে অন্ন পরিবেষণ 
করা হয়, সে অন্নের সঙ্গে সামাজিক চেতনার প্রসাদ থাকে । খার্দি যেমন ব্যক্তির 
জীবনে আত্মরির্ভরতার শক্তি ও সৌন্দর্য দান করে, গ্রামশিল্পও তেমনি গ্রামের 
'জীবনে আত্মনির্ভরতার শক্তি এবং সৌন্দর্য দান করে। শিল্প জিনিসটাই নিতাস্ত 
প্রয়োজনের পণ্যরূপে উপভোগ করার বস্ত নয়। তার মধ্যে যে মানুষের হাতের 
স্পর্শ আছে তাও উপভোগ করার বিষয়। পল্দীর শিল্পীর শ্রমে যে পণ্য হট 
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হয়, তার মধ্যে এই মানবিক স্পর্শটুকু আধিক মূল্যের অতিরিক্ত আর একটি 
মূল্য স্থট্টি করে, যা দেহের প্রয়োজন ছাড়িয়ে মনের প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে 
সামাজিকতাকে সম্পূর্ণতা দান করে। 

গ্রামস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার চর্চা, এরও যে অর্থনৈতিক সার্থকতা আছে, তাতে 
সন্দেহ কি? হিসাব করে দেখা গেছে যে, মাত্র দূষিত জল পান করে ভারতের 
গ্রামবাসীর যেসব অস্থখে ভোগে, তার জন্ত বংসরের অর্দেক সময় তারা 
কর্মে অক্ষম হয়ে থাকে । অর্থাৎ, শুধু শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও ব্যবহার 
সার্থক করতে পারলে গ্রামবাসীর শ্রমক্ষমতা৷ ও শ্রমসময় দ্বিগুণ বদ্ধিত হতে পারে। 
এবং তার ফলে শস্ত শিল্প পণ্য ইত্যাদি সম্পদও দিগুণিত হতে পারে । স্থুতরাং 
দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র পানীয় জলের শুদ্ধতাই গ্রামের অর্থনীতির পক্ষে ছিগুণ 
লাভের ব্যাপার । 

অর্থনীতির কথা ছেড়ে দিয়ে, মানবিক নীতির দ্িকৃটাই দেখ! যাক। গ্রাম 
ও গৃহাবান যদি অপরিচ্ছন্ন হয়, তবে পারিপাখ্িক প্ররুতির সঙ্গে তার সামগ্তস্তও 
বিচ্ছিন্ন হয়। নীল আকাশ, স্বচ্ছ সুর্যালোক, স্শ্যামল বন, তৃণাকীর্ণ প্রান্তর, 
পু্পকুঞ্জের সৌরভ, বাতাসের সঞ্চার, লতাগুলের বর্ণবৈচিত্র্য ও পাখীর কৃজন 
_-এই সব মিলিয়ে যে নৈসগ্লিক সামপ্রস্ত রয়েছে, তার সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করেই 
গ্রাম, গৃহাবাস ও জনপদ রচিত হওয়া! উচিত। ব্যক্তিগত জীবনে দেহিক স্বাস্থ্য ও 
হলে এই নিখিল গ্রকৃতির আনন্দের সঙ্গে ছন্দ রেখে চলার অবলম্বন । 
তাই পরিচ্ছন্নতা হলে। একটি মানবিক নীতি। ব্যক্তি, গ্রাম ও জনপদের 
জীবনচর্চায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ারূপে পুরীষ-ছুর্গন্ধ-আবর্জনা ও পন্ধিলতা প্রতিদিন 
স্যষ্টি হয় সত্য, এবং এই আবর্জনাকে প্রতিদিন অপসারিত ও ধ্বংস করাই সভ্যতার 
একটি বৃহৎ সংস্কার । হিন্দুর নিত্যক্রিয়ায় স্নান শৌচ ইত্যাদি সম্পর্কে যে বিরাট 
বিধিবিধান আছে, তা বস্তুতঃ সভ্যতারই এক বিরাট বুনিয়াদ। পৃথিবীতে 
বর্তমানে যে সকল সমাজ আদিম অবস্থায় রয়েছে, দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে 
স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নত] সম্পর্কে বোধ ও সংস্কারের খুবই অভাব। ক্েদ পুরীষ ও 
আবর্জনাকে দূরীভূত করার নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষা করেই অসভ্য মানুষ সভ্য 
হয়েছে । এবং বর্তমান সভ্যতারও ট্রাজেডি হলো! এই যে, কোথাও অশিক্ষার 
প্রকোপে, এবং কোথাও বা সভ্যতার এ মৌলিক সংস্কারটি সম্বন্ধে সচেতন ধারণার 
অভাবে অনেক সভ্য সমাজ ও সভ্য ব্যক্তির জীবনেও আদিম মানুষের মত 
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অপরিচ্ছন্নতা রয়েছে । এর ফলে শুদ্ধনিসর্গের সঙ্গে সামপ্তস্তাবোধ এবং জলবাতাস 
ও বর্ণ সৌরভের সঙ্গে রুচিগত সম্পর্ক বিনষ্ট হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা এই স্থুরুচিকে 
পুনরুদ্ধার করার অথবা প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি। গৃহাবাস সুন্দর ন! হলে ব্যক্তির 
মনে পারিবারিক গ্রীতি ও মমতার বোধ দুর্বল বা! বিকৃত হয়। গ্রাম সুন্দর না 
হলে গ্রামবাসীর মনে প্রকৃত দেশপ্রেম সম্ভব হতে পারে না। স্ৃতরাং, “সাফাই, 
কাজের তাৎপর্য অহ্সন্ধান করলে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, এই কাজ 
বাহৃতঃ ভাঙ্গির বা মেথরের কাজ হলেও বস্ততঃ শিল্পীর কাজ। 

বুনিয়াদী শিক্ষা, মান্ুষের অন্তনিহিত ম্বাভাবিক গুণাবলীকে প্রকাশ ও আয়ত 
করার শিক্ষা। কতগুলি স্থনিদিষ্ট স্বনীতি মতবাদ বা সংস্কার দিয়ে ছাত্রের 
চিন্তাকে গড়ে তোল! নয়। ছাত্রের মনে যে সহজ গঠনধর্ম রয়েছে, তারই 
অন্থশীলনের ভেতর দিয়ে গুণাবলীর বিকাশ। গুণাবলী বলতে বোঝায়-_ম্বরণ 
ক্ষমতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলাবোধ, নিষ্ঠা, অভিনিবেশ, অনপচয়, মিতাচার, দৃঢ়তা, 
আশাবাদ ইত্যাদি। কামিক শ্রমের ভেতর দিয়ে মন ও বুদ্ধির চর্চা। কেতাব 
নয়, বহিঃপ্রকৃতি এবং শিল্পকার্ষের ভেতর দিয়ে জ্ঞান লাভ। “জীবনের ভেতর 
দিয়ে জীবনের শিক্ষা” _বুনিয়াদী শিক্ষার এই হলো মূল নীতি ।* ইনটেলেক্চুয়াল 
বা বুদ্ধিগত শ্রমকে কায়িক শ্রমের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করার ফলে পৃথিবীতে অনেক 
্রাস্তি ঘটেছে। ধারা শুধু চিন্তা করেন বা লেখেন, তারাই সমাজে “ভদ্রলোক” 
রূপে একটি ভোগিশ্রেণী সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে শ্রেণীবিরোধ নামে একট? 
অসামাজিক ব্যাপার প্রত্যেক জাতি ও সমাজে ঘটে চলেছে। কায়িক শ্রমের 
মর্যাদা সত্বন্ধে বিশ্বাস থাকলে, শ্রেণীকৌলীন্ত নামে অহমিকার সৃষ্টি হতো কিন! 
সন্দেহ। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এই দিক দিয়ে মান্থষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে 
মানবতাপ্রবণ করে গড়ে তুলবার আয়োজন। 

জ্ঞানলাভের পদ্ধতি যেমন মাত্র টেক্সটবুকের উপর নির্ভর করে না, তেমনি 
“শিক্ষা” নামক বিষয়টিও মাত্র লিপি বা অক্ষরের ওপর নির্ভর করে না। নিরক্ষর 
ব্যক্তিও শিক্ষিত হতে পারে । নীতিশিক্ষার কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্‌, কারণ 
লিখনপঠনক্ষম শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটও নিরক্ষর চাষীর তুলনায় বেশী নীতিহীন 
হয়েছে, এ দৃশ্ত প্রায়ই দেখা যায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, মতবাদ, সংস্কার, টেকনিক 
ইত্যাদি বিষয়েও নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা যায়, বিনা অক্ষর ও পুস্তকের 
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সাহায্যে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর বহু দেশে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যাই 
সমধিক । এই প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরসম" জ দেশের নাগরিকরূপেই রয়েছে, অথচ 
“অশিক্ষিত” হওয়ায় তাদের প্রতিভা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে । জাতির পক্ষে এটা বস্ততঃ 
বিরাট প্রতিভার অপচয়। অথচ অল্পসময়ের মধ্যেই এই নিরক্ষর সমাজকে একট! 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলা যায়, এবং সেট সম্ভব হলে জাতির সমষ্টিগত 
প্রতিভার রূপগুণ ও পরিমাণই বদলে যাবে, উন্নত হবে। দেশব্যাপী সামগ্রিক ও 
আবশ্তিক শিক্ষা বিস্তার করে সাধারণকে শিক্ষিত কর! যায় সত্য। এই শিক্ষার 
ফলে দেশের আজকের সকল শিশু বিশ বছর পরে শিক্ষিত হয়ে উঠবে, এ”ও সত্য । 
কিন্তু এট! দীর্ঘকালসাপেক্ষ ব্যবস্থা । তা ছাড়া আর একটা সমস্যা আছে । শিশু 
ও কিশোরের] শিক্ষিত হয়ে উঠেছে, আর তার পিতামাতা! অশিক্ষিত হয়ে রয়েছে, 
এই অবস্থা নবীনে-প্রবীণে বিরোধের ভাব প্রবল করে তুলতে পারে। 
তা ছাড়া, অশিক্ষিত পিতামাতার রুচিতে চালিত পারিবারিক জীবন 
শিক্ষার্থী শিশুর জীবনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে না। তাই প্রোঢশিক্ষার 
প্রয়োজন, অল্পসময়ের মধ্যে সমাজকে স্থশিক্ষিত করার উপায়। ্‌ 
নারীসমাজের উন্য়নও বর্তমানে সমগ্র বিশ্বসভ্যতারই একটি প্রয়োজন । 
নারী নিজেও তার অধিকার ও কর্তব্যের রূপ সম্বন্ধে সচেতন নয়। পুরুষ নারীকে 
সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে খাটে! করে রেখেছে । এটা সভ্যতীরই একটা গলদ । 
পৃথিবীর মানবসমাজকে যদি পুরুষ ও নারী নামে ছুই “জাতি, রূপে পৃথকৃভাবে 
বিচার কর! হয়, তবে দেখা যাবে যে উভয়ের মধ্যে নারীই অঙ্ুন্নত। নারীসমাজের 
প্রতিভ। পৃথিবীতে আজও ব্যাপকভাবে সার্থকতা লাভের স্থযোগ পায়নি। এমন 
কি, বর্তমানে যেসকল বৃত্তি সংস্কার রুচি ও কর্তব্যকে নারীহুলভ বল হয়, তা”ও 
বস্ততঃ পুরুষের বিচার অনুসারে পরিকল্লিত। নারীর দেহগত বৈশিষ্ট্য 
অনুসারে নারীর কতকগুলি বৃত্তিগত বেশিষ্ট্য থাকবে, এটা স্বাভাবিক । কিন্তু 
জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প দর্শন রাজনীতি ও সমাজনীতির সহম্র কর্তব্য ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে 
নারীর প্রতিভা অনাহৃত হয়ে থাকবে, এটা মানবিক সভ্যতারই অসম্পূর্ণতার 
লক্ষণ। তারপর, আরও দেখা যায়, অধিকাংশতঃ পুরুষদের প্রতিভার দ্বারাই 
সমাজ ও রুচি গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে সমাজের মধ্যে 'পৌকুষ'ভাব 
প্রবলতর হয়ে আছে। প্রকৃতির ভাব প্রবল নয়। অর্থাৎ নারীজাতির প্রতিভা 
সম্যকৃভাবে সুযোগ পেলে সমাজ ও সভ্যতার রূপ রুচি ও ভঙ্গীর মধ্যে 


২ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি. 


এমন অনেক সম্পদ ও মূল্য দেখা দিত, যা আজিকার দিনে নেই রগের যিনি 
ূর্ণ-সত্তা, পুরাণকার তাকে অর্নারীশ্বর বলেই কল্পনা করেছেন। অর্থ নর ও 
অর্ধ নারী নিয়েই সম্মিলিত রূপে শিব পূর্ণ হয়ে উঠেছেন। নারীজাতির মধ্যে 
দেহগত ভাবে, মানসিক প্রবৃত্তিরপেই স্ষ্টি ও লালনের আগ্রহ নিহিত 
রয়েছে । এই আগ্রহ যদি সমাজগঠনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিণাম লাভের পথ 
পায়, তবে কোমলতা মুত! ও লালনপালনের গঠনধর্মে সমাজের চেতনা ব্যাপক 
ভাবে অভিষেক লাভ করবে। তার ফলে, সমাজ ও সভ্যতারই রূপ বদলে যাবে। 
বিভিন্ন ধর্মের মত বিভিন্ন ভাষাও পৃথিবীর মান্ধকে নানা ভাবে ভাগ করে 
রেখেছে । এই ভাষাভেদও মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধের ভাব হুষ্টি করে। 
অথচ ভাষা হলো তা! যে দেশেরই হোক্‌, একটি সাংস্কৃতিক হৃষ্টি। দরবারী 
কানাড়! নামক স্থুরময় একটি রূপ, একটি সাংস্কৃতিক সৃষ্টি, কোন মানুষ বা জাতির 
পক্ষে বিদ্বেষ বা ঘ্বণার বিষয় হতে পারে না। ভাষাও তাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
পৃথিবীতে ভাষা দিয়ে আপন-পর জাতি বিচারিত হয়। মহাত্মা গান্ধী ভাষা 
সম্বন্ধে এই পুরাতন কুসংস্কারকেই বদলে দিতে চেয়েছেন। প্রতি জাতির মাতৃ- 
ভাষা তার জাতীয় সাংস্কৃতিক স্থষ্টি। এবং সব মিলিয়ে এই বহুবিচিত্র ভাষাভাগার 
পৃথিবীরই ছম্পদ। যেমন, সর্বদেশের ফুলই পৃথিবীর ফুল রূপে সর্বজাতির পক্ষে 
আদরণীয়, তার মধ্যে ঘ্বণা করার বা ভেদ স্যপ্টি করার কিছু নেই। নিজ নিজ 
ভাষাকে ভালবেসে মহৎ কর, এই হলে! গান্ীজী প্রবতিত অন্যতম গঠনকর্ম। 
ভারতবর্কে এক দেশ ও এক জাতির দেশরূপে কল্পনা করে গান্ধীজী একটি 
রাষ্ট্রভাষা ব! জাতীয় ভাষা গঠনেরও পরিকল্পনা করেছেন। বহু-ভাষা হলেই 
বহু-জাতি রূপে পৃথক্‌ হয়ে থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ভাষার দ্বারা 
যেমন মান্ষ সাংস্কৃতিক শক্তি লাভ করেছে, তেমনি সাংস্কৃতিক শক্তির দ্বারাই 
তার পক্ষে ভাষাস্ষ্টি করে নেওয়া সম্ভব। ভাষার এঁতিহাসিক কাজটিই বা কি? 
একটি উপত্যকায়, একটি দ্বীপে, একটি দেশের সকল মান্ষকে সামাজিক ভাবে 
এক করে রাখার কাজ করেছে ভাষা। হ্থতরাং, একটি মহাদেশের মানুষকে 
সামাজিক ভাবে এক করে রাখার জন্য মহাদেশীয় ভাষা হ্ষটি হতে পারবে না 
কেন? ভাষার এঁতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সার্থক করাই জ্ঞানী 
মানুষের ম্বাভাবিক সাধনা। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় 
ভাষার উদ্দেশ্তই তাই। | 


গঠন কর্মপন্ধতি--অহিংস বিপ্লব ১৩৩ 


বহুভাষাসম্বলিত ভারতবর্ষের মানুষকে একটি ভারতীয় রাষ্ট্রভাষার হৃত্রে গ্রধিত 
করা যায়। দূর ভবিষ্যতের সভ্যতাকে আমরা কল্পনা করে নিয়ে বলতে পারি, এই 
একভাষা হ্যত্টির বৈপ্লবিক প্রেরণা একদিন সারা পৃথিবীকেই একস্থত্রে সম্মিলিত 
করতে পারবে । ভারতের রাষ্ট্রভাষা গঠনের জন্য মহান্মা গান্ধী যে গঠনকর্মের 
উদ্যোগ করে গেছেন, পরিকল্পনা করেছেন, সে গঠনকর্মের নীতি ও বিজ্ঞান 
অনুসারে আগামীকালে “পৃথিবীর রাষ্ট্রভাষা”ও স্থ্টি হতে পারে । বহুভাষী পৃথিবীব 
বহুজাতির মানুষ একটি বিশ্বভাষার প্রয়োজনও অন্থুভব করবে, এবং তা একদিন 
সম্ভব করতে পারবে, তাতে সন্দেহ নেই। যেমন বনুধর্মসমন্থিত পৃথিবীর 
মানুষকে “অহিংসা” নামক একধর্মের স্ত্রে সম্মিলিত করা, তেমনি বহুভাষাসমন্বিত 
পৃথিবীর মান্থষকে একটি একভাষার স্তরে সম্মিলিত করা, মহাস্মা গান্ধীর প্রবর্তিত 
সরল গঠনকর্ম-পদ্ধতির মধ্যে এই বৃহত্তর তাৎপর্য রয়েছে। 

গান্ধীজীর প্রবতিত এই ভাষাগত গঠনকর্মের মধ্যে বিরোধের কোন স্থান 
নেই। স্বভাষা বা মাতৃভাষাকে দুর্বল করে জাতীয় ভাষার সমৃদ্ধি, অথবা জাতীব 
ভাষাঁকে দুর্বল করে কোন আন্তর্জাতিক ভাষার সমৃদ্ধি__-এধরণের কোন প্রক্রিয়া 
এর মধ্যে নেই। ববং, গান্বীজী বলেছেন ষে ভারতবাসীর শিক্ষায় ইংরাজী 
ভাঘাব আধিপত্য অনেক অনর্থ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভাষ! 
হিসাবে ভারতীয়ের পক্ষে ইংবাজীর খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্ত জাতীয় ক্ষেত্রে 
জাতীষ ভাষারই প্রয়োজন । আন্তর্জাতিক ভাষাকে এসে জাতীয় স্থান দখল করতে 
দেওয়া চলে না। তেমনি জাতীয় ভাষাও মাতৃভাষাকে স্থানচ্যুত করতে 
পারবে না।* 

আঘথিক সমতা, বরতমানে সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজের এই এক লক্ষ্য, 
কারণ সর্বদেশের সমাজেই সম্পদ উপভোগের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বৈষম্য রয়েছে। 
এই বৈষম্য ঘুচিয়ে দেবার পন্থা হিসাবে অনেক বৈপ্রবিক থিওরীও শোনা যায, 
কমমুনিজম সোশ্যালিজম ইত্যাদি । কিন্তু এই সব বৈপ্লবিক থিওরীর মধ্যে একটা 
মৌলিক ভ্রান্তি আছে। বিভ্তবান ও বিভ্তহীনের মধ্যে আধিক সমতা স্যষ্টির পন্থা 

* গান্ধীজীর পূর্বে বাঙালী মনম্বিবৃন্দই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা! তথা৷ জাতীয় ভাষ৷ হিসাবে গ্রহণ 
করবার কথা বলে গেছেন। বহ্ধিমচন্ত্র বলেছেন-_-“হিন্দীভাষার সাহায্যে ভাবতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের 
মধ্যে ধাহার। এক্যবন্ধন সংস্থাপন করিতে পারিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভারতবন্ধু নামে অভিহিত হইবার 


যোগ্য ।” ভূদেব, কেশবচত্দ্র, রমেশচন্ত্র দত্ত, গ্রীঅরবিন্দ এবং আরও বাঁঙালী সুধী হিন্দীভাবাকে 
সর্বভারতীয় ভাষ! হিসাবে গ্রহণের কথা বলেছেন। 


১৩৪ মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


হিসাবে এই সকল তথাকথিত বৈপ্লবিক অর্থনীতিতে যে নির্দেশ আছে, সেটা বস্তুতঃ 
হিংসামূলক । বিত্ববানকে বিজ্তত্রষ্ই করার ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে নিছক 
আঘাতবাদের কোন স্থান নেই, এবং সমাধানের বিষয়টিকে একপক্ষের দায়িত্ব বা 
কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন না।* ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে আথিক সমতা 
স্্টির দায়িত্ব দুই পক্ষেরই। ধনিক তার লোভ লাভ ও সঞ্চয়ের দাবী স্বেচ্ছায় বর্জন 
করে বিত্তগত উচ্চতা থেকে “নেমে” আসবে, এরং শ্রমিক তার কর্তব্য পালন করে 
তার মর্যাদাকে বিত্তহীনতার স্তর থেকে উচ্চতর বিত্তে নিজেকে টেনে তুলবে। 
গান্ধীজীর এই গঠনমূলক বিপ্লব একপক্ষগত কর্তব্য নয়, উভয় পক্ষের কর্তব্য । 
জোর করে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইতিহাসে সফল হয়েছে দেখা যায় ন1। 
ফরাসী বিপ্লবের দৃষ্টান্ত এবং পরিণাম থেকেই বোঝা যায়, একরকম জোর করে 
ধনসাম্য ত্প্ির প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সোভিয়েট রুষিয়ার তথাকথিত 
ধনসাম্য প্রকৃত ধনসাম্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেখানে পুরাতন 
পুঁজিবাদী ধনিকের বদলে নৃতন এক ম্যানেজারিয়াল ধনিক সমাজ স্গ্টি হয়েছে 
বলে শোনা যাঁয়। উপার্জনের বৈষম্যও সেখানে বি্ধমান। সম্পদ স্যষ্টির 
ক্ষেত্রে ক্যাপিট্যাল এবং শ্রম, উভয়ই ছুটি শক্তি। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি 
চলতে পারে না। এবং এই ছুই শক্তির সহযোগিতা! সম্ভব । গান্ধীজী ধনিকবাদ 
বা ক্যাপিটালিজমের অবসান চান, কিন্তু ক্যাপিটালের অবসান চান না। যদি 
ক্যাপিটালকে সম্পদ বলা হয়, তবে শ্রমশক্তিও অনুরূপ সম্পদ। শুধু অর্থই 
ক্যাপিটাল নয়, টেকনিক্যাল জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষত৷ ইত্যাদিও মানুষের ক্যাপিটাল । 
বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান ও বুদ্ধি তার ক্যাপিট্যাল, সাঙ্গীতিকের স্থরজ্ঞান ও কণ্স্বর 


* কিন্তু বিত্তবানকে কোন অবস্থাতেই বিত্তীধিকারছ্যুত করা চলবে না, এ নীতি গ্রান্ধীজী সমর্থন 
করেন না। ব্যক্তি যে-সম্পত্তি সঙ্গতভাবে অর্জন করেনি (%0%155101096615 2০001:601), 
সে-সম্পত্তির অধিকার থেকে ব্যক্তিকে বিচ্যুত কর! হবে। সঙ্গতভাবে অজিত হলেও ব্যক্তির 
সম্পত্তিকে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে (4০: 076 10956 1076150 0: 015 1020100) 
রা তথ প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেন্ট নিজের অধিকারে নিয়ে নিতে পারবেন, নেওয়া উচিত। দিল্লীতে 
প্লেগ দেখ! দিলে দিল্লীর বড়লোকদের বড় বড় সখের অট্রালিকাগুলিকে গভর্ণমে্ট অবন্তই অধিকার 
করে নিতে পারবেন, প্লেগ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য | এক্ষেত্রে অষ্টালিকার মালিকের ক্ষতিপূরণ 
করবার কোন প্রশ্ন ওঠে ন।। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও সখের সম্পদ কেড়ে নিলে “ক্ষতি' কর1 হয় না । 
গান্ধী বলেন-_:159 11] 5 0150099565560, 210 (169 1111 95 01500555955, ] 1729 
(৩1) 9০০, 10046 2129 501006105201010- 


[দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর বক্তৃতা ] 


গঠন কর্মপদ্ধতি-_অহিংস বিপ্লব ১৩৫ 


তীর ক্যাপিটাল, কবির অনুভূতি ও শিল্পীর কল্পনাও তাদের নিজ নিজ ক্যাপিটাল। 
এই ক্যাপিটাল মাত্র অপরকে শোষণের কাজে নিযুক্ত হবে, এমন কি কথ! আছে? 
ক্যাপিটালের অপপ্রয়োগেই অপরকে শোষণ কর] হয়, স্থপ্রয়োগে নয়। স্থতরাং 
ক্যাপিটালকে ধ্বংস করে নয়, ক্যাপিটালকে নীতিসঙ্গত পন্থায় প্রয়োগ করে” 
সমাজকল্যাণ স্ষ্টি করার পন্থাই গা্ধীজীর মতে গ্রহণীয়। তিনি বিশেষভাবে 
ভোগসাম্যের কথ! বলেছেন। ছুই একটি প্রাসাদ, তার পাশে কয়েক হাজার বস্তি 
-এরূপ অসাম্য তিনি শ্বীকার করতে রাজী নন। ধার হাতে ক্যাপিটাল থাকবে, 
তাকে উচ্চশ্রেণীর ভোগী হতেই হবে, এটা অসঙ্গত। সম্পদের অধিকারী ধিনি 
হবেন, তিনি মাত্র “অছি; বা ট্রাষ্টিরূপে সেই অধিকার রাখবেন। স্বত্বাধিকার 
সম্বন্ধে পৃথিবীতে নানা প্রথার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানের ক্যাপিটালিস্ট সমাজ 
এক ধরণের স্বত্ব উপভোগ করেন। গান্ধীজী স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে এই সব পুরাতন 
ধারণ! এবং প্রথারই পরিবর্তন করতে চান। তার মতাহুসারে, সম্পদের 
ওপর ্বত্বাধিকার ব্যক্তিগত ভোগের অধিকাররূপে নয়, “অছির অধিকার" 
(0856 ০%/015170) হিসাবেই রাখতে হবে। পিতা যেমন তীর পুত্রকন্তাদের 
ট্রাষ্টি বা অছি, সমাজের সম্পদবানেরাও তেমনি সম্পদের অছি হবেন। সম্পদ 
রক্ষা। এবং পরিচালনার জন্য তিনি, তার জন্তে সম্পদ নয়। 

সহ নাববতু, সহ নৌ তুনক্ত,ং সহ বীর্য করবাবহৈ-_উপনিষদদে কথিত সমাজ 
বিজ্ঞানের এই “সহতা”র নীতি (00-0296186102), সমানে মন্ত্র সমিতি সমানী 
_ এই “সম্তা”র নীতি, সব মিলিয়ে যে আদর্শ ব্যাখ্যাত হয়েছে তার চেয়ে 
বড় সাম্যবাদ তো আর কিছু নেই। আর্থিক সমতা বলতে অর্থের স্যপ্টিতে 
অধিকারের সমতা বোঝায় না, অর্থের উপভোগেরই সমতা বোঝায় । সমাজকে 
সম্পদ ও সেবাদানের শক্তিতে ও অধিকারে সকলকে সমান করা যথার্থ 
সাম্য হতে পারে না। সকলকে সমান যোগ্য করে গড়ে তোলা যায় না এবং 
মানুষে মানুষে প্রতিভা ও যোগাতার কমবেশী তারতম্য হলেও পৃথিবীর তাতে 
কোন ক্ষতি হয় না। সমৌ চিদ্ধন্তৌন সমং বিবিষ্টঃ__ছুই হাত আকারে সমান 
হলেও ছুই হাতের কর্মপটুতা সমান নয়। এ অসাম্য” মানবজীবনের স্বাভাবিক 
ঘটনা। সম্পদ ভোগের অধিকারে উচ্চ-নীচ প্রভেদ সৃষ্টি করে রাখাই হলো 
আসল ভুল। এ প্রভেদ অপনোদন করাই হলো আথিক সমতা । 


কৃষক ও শ্রমিক সমাজের শ্রেণীাগত কতগুলি বিশেষ সমস্তা আছে, এবং তার 


১৩৬ মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


সমাধানের জন্ত তাদের সংগঠন প্রয়োজন। মহাত্সা গান্ধী এক্ষেত্রে সংগঠনে 
ও আন্দোলনে যে নীতিকে সবচেয়ে বড় করে ধরেছেন, সেটা হলো অহিংসার 
নীতি। শশ্ত ও শিল্পের উৎপাদনে সবচেয়ে বড় অংশ কৃষক ও শ্রমিক 
'সমাজই গ্রহণ করেছে, এবং সেজন্য তাদের জীবিকাগত কতগুলি স্বার্থ ও 
অধিকারের প্রশ্ন আছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্যের কয়েকটি মতবাদে কৃষক ও 
শ্রমিককে শুধু 'শ্রেণী'রূপেই বিচার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তারা যেন সমগ্র 
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের স্বার্থ ব্বতশ্ত্র। মহাত্মা! গান্ধীর নীতিতে, সমাজের 
স্বার্থ এবং কষক-শ্রমিকের শ্রেণীগত স্বার্থ পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত, অবিচ্ছে্। বৃহত্তর 
সমাজের বা সকলের যেটা! কল্যাণ, সেট! কৃষক-শ্রমিকেরও কল্যাণ। সেই জন্যই 
শ্রেণী-সংঘর্ষের পন্থায় নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর পারম্পরিক সহযোগিতাই হলে! সর্বকল্যাণ 
সৃষ্টির পথ। আত্মোন্নতির জন্য জমিদার বা পুঁজিবাদী মালিক ইত্যাদি শোষককে 
আঘাত করতে গিয়ে কষক-শ্রমিক এমন পন্থা গ্রহণ করতে পারেন না, যেট! 
সমাজের পক্ষেই সম্পদহানির ব্যবস্থা হবে। সমাজকে আঘাত করে নয়, এমন 
কি জমিদার ব1 পু'জিবাদী নামক ব্যক্তিদেরও আঘাত করে নয়, জমিদারী প্রথা ও 
পু'জিবাদ প্রথার বিরুদ্ধেই আঘাত দিতে হবে। বর্তমানে নানা দেশে ট্রেড- 
ইউনিয়ন আন্দোলন যে পশ্থায় ও যে দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিচালিত, তার মধ্যে এই একটা 
গলদ আছে। মালিকের বিরুদ্ধে লড়বার সময় সমাজের সম্পদকে ক্ষুপ্ন করার 
চাপ না দিয়ে ট্রেড-ইউনিয়নবাদী শ্রমিক আত্মোন্সতির আর কোন পন্থা ভাবতে 
শেখেনি। গান্ধীজী তার কষক ও শ্রমিক সংগঠনে যে অহিংস পস্থার নির্দেশ 
দিয়েছেন, তার চেয়ে নীতিসঙ্গত ও বাস্তবোচিত পন্থা আর কিছু হতে পারে 
ন1। ছন্দবাদ ও সংঘর্ষবাদের মধ্যে উত্তেজনা ও প্ররোচনা! আছে, ভাবোচ্ছান 
আছে, কিন্তু বান্তবোচিত সত্যতা নেই। মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় গঠিত 
আমেদাবাদের শ্রমিক ইউনিয়ন বস্তত: এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তর ইউনিয়ন। বিগত 
ত্রিশ বছরের ইতিহাসে ও অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র 
আমেদাবাদের শ্রমিকেরাই নিজেদের অধিকার সবচেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠিত করতে 
পেরেছে। শুধু শ্রেণী-্ার্থসচেতুন হয়ে নয়, মূলতঃ সমাজ্থার্থ-সচেতন হয়ে 
কৃষক ও মজুরকে তার আত্মোন্নতির চেষ্টা! করতে হবে। 


কিন্ত গান্বীকধিত গঠন কর্মপদ্ধতির মধ্যে কৃষকের উন্নতি' নামে যে 
অনুষ্ঠানের বিষয় বলা হয়েছে, সে অনুষ্ঠান শুধু কৃষকের শ্রেণীগত আত্মসংগঠনের 


গঠন কর্মপদ্ধতি-__অহিংস বিপ্লব ১৩৭ 


উদ্যোগ নয়। অ-রুষকের দ্বারা কষকের সেবা! ও উন্নয়নের কাজ । কৃষকের 
শ্রেগীগত স্বার্থ ষে শ্রেণীর স্বার্থের প্রকোপে স্কুপ্ন“হয়ে থাঁকে, সেই শ্রেণীর মানুষেরই 
ওপর এই ব্রতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-_তুমি “স্বেচ্ছায় তোমার স্থার্থবাদ 
বর্জন করে কৃষককে উন্নত কর। অ-কষকের স্বার্থ ও কৃষকের স্বার্থ সেই “সহতা' 
ও মতা” নীতির সুত্রে সামগ্রশ্ত লাভ করুকৃ। গান্ধীজীর সাম্যবাদে জোর 
করে বিত্তাধিকারচ্যুত (6500:0071960) করার চেয়ে বিত্তবানের পক্ষ হতে 
স্বেচ্ছায় ($০181707) শ্বার্থবাদ ও বিত্বাধিকার বর্জন করার পস্থাই যথার্থ 
স্থায়িফলপ্রদ্দ পন্থা বলে বিবেচিত হয়েছে । ্‌ 

আদিবাঁসীর সেবা__-গঠনকর্মবিধির অন্থতম বিধিরূপে গান্ষীজী উল্লেখ করেছেন। 
ভারতে আদিবাসী নামে আড়াই কোটি কালি-প্রজা আছে, যারা 'অনার্ধ” যাদের 
গায়ের রং কালো, যারা অরণ্যে বাস করে। যুগ যুগ ধরে এই আদিবাসি- 
সমাজ সভ্যসমাজের কাছে ঘ্বণিত হয়ে এসেছে । এই ঘ্বণাকে বলা যায় জাতিগত 
(ছ২৪০০) বিদ্বেষ। শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে নিগ্রোসমাজ যে ঘ্বণাপূর্ণ আচরণ 
লাভ করে, তা"ও জাতিগত বিদ্বেষ নামে এক কুসংস্কারের ব্যাপার । এ 
কুসংস্কার বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। বন্তজীবের ওপর যে 
ধরণের একটা হিংসার ভাব মান্গষ পোষণ করে, “বন্য অনারধ্য আদিম 
ও অসভ্য” সমাজের প্রতিও কতকট1 সেই ভাবই সভ্যের৷ পোষণ করেন । 
মুরোপীয় ওপনিবেখিকেরা আমেরিকাতে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘবীপপুণ্জে এবং 
আফ্রিকায় বস্ততঃ আদিম সমাজকে অনেক ক্ষেত্রে একপ্রকার শিকার করেই 
উচ্ছেদ করেছে । এই বিদ্বেষের আর এক প্রকাশ বর্ণবিদ্বেষ। মহাত্মা গান্ধী 
প্রবতিত “আদিবাসি-সেবা”র বিধান বস্তুতঃ এই পৃথিবীব্যাগী বর্ণবিদ্বেষ দূরীভূত 
করার বিধান। এর আর একট] তাত্পর্য আছে। বর্তমানে পৃথিবীর সভ্যতার 
ক্ষেত্রেই ছুটি সমাজ যোগ্যতায় পরস্পর থেকে পৃথক্‌ হয়ে রয়েছে-_সভ্য সমাজ ও 
অসভ্য সমাজ। বর্তমান পৃথিবীতে কয়েক কোটি অ-সভ্যের অস্তিত্ব এই সত্যই 
প্রমাণিত করে যে, কয়েক কোটি মানবজীবন পতিত হয়ে রয়েছে যাকে 
আবাদ করলে সোন1 ফলতে পারতো । আদিবাসি-সেবার মূল তাৎপর্য হলো, 
আরদ্দিম ও আধুনিকের এই সভ্যতাগত বৈষম্যের অবসান । 

কুষ্ঠরোগীর সেব1--এই বিধান মম্থয্যসমাজেরই একটি অতি হীন কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের নির্দেশ। ব্যাধিপ্রস্ত মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজেকে,সুস্থ করে 


১৩৬৮ মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


তুলতে পারে না, অপরের সেব! ও সাহাযোর প্রয়োজন। রোগী মানুষকে সুস্থ 
মাহৃষ সেবা! করে, তবেই সমাজ সুস্থ হয়। সভ্যতার এই হলো নিয়ম। 
রোগীকে ঘ্বণা করে নয়, রোগীকে করুণা করে এবং সেবা ও সাহায্য দিয়েই 
সমাজ-ন্বাস্থ্য এবং সভ্যতা অগ্রসর হয়েছে। সভ্যতার এই নিয়ম জানা থাকা 
সত্বেও আজও দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ আদিমকালেব কুসংস্কার 
অনুযায়ী রোগীকে অক্পৃশ্ঠজ্ঞানে পরিহার করে থাকে। যক্ষা ক্যানসার বসস্ত 
কলের ইত্যাদি রোগী সম্বন্ধে স্থস্থ মাছষের মনে এই ভয় দেখা যায়। কুষ্ঠরোগীদের 
সম্পর্কে সব চেয়ে বেশী ভয়। শুধু ভয় নয়, ঘ্বণাও। ভারতবর্ষেও প্রাচীন কালে 
কোন কোন রাজ্যে কুষ্টরোগীকে রাজার নির্দেশে গুড়িয়ে মেরে ফেলার নিয়ম 
ছিল। এই হ্ৃদয়হীন্ত। বর্তমানের সভ্য মানুষের মনেও নানাভাবে কমবেশী রয়ে 
গেছে। অথচ রোগীর সম্পর্কে সহৃদয় সেবকের মনোভাবই সভ্য সংস্কারের একটি 
অপরিহার্য নীতি। মহাত্মা গান্ধী তাই কু্টরোগীর সেবাকে গঠনকর্মবিধির 
অন্যতম বিধিরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। এই গঠনকর্মকে বলতে পারা যায়, মনকে সব 
চেয়ে বড় বৈপ্লবিক সেবাধর্মে দীক্ষিত করার কাজ। পৃথিবী থেকে কুষ্ঠরোগের 
প্রকোপ হ্রাস করা অথব! দূরীভূত করা, এটাই এই গঠনকর্মের প্রধান লক্ষ্য নয়। 
রোগীকে অশ্পৃশ্তজ্ঞানে ভয় ও দ্বণা করার অমানুষী কুসংস্কারকে জয় করাই 
এই গঠনকর্মসাধনার প্রধান লক্ষ্য এবং প্রধান লাভ। 

ছাত্রসমাজের কর্তব্য সম্বন্ধেও গান্ধীজী গঠনকর্মবিধি নির্দিষ্ট করেছেন। 
ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজেব দিকে লক্ষ্য রেখেই গান্ধীজী কর্তব্যের তালিকাটি উপস্থিত 
করেছেন। ভারতীয় ছাত্রেরা যে সমস্যার মধ্যে রয়েছে, তার সমাধানের জন্য 
ছাত্রদের যে পালনীয় কর্তব্য আছে, মহাত্মা গান্ধী তারই উল্লেখ করেছেন। 
এবিষয়ে তিনি বিশেবভাবে সেবামূলক কতগুলি কাজের উল্লেখ করেছেন । মোটের 
ওপর ছাত্রের পালনীয় গঠনকর্মবিধির বিবিধ বিষয়ের মধ্যে যে অন্তনিহিত 
তাৎপর্ধের সুত্রটি পাওয়া যায়, সেটি হলে! ছাত্রের আত্মশিক্ষা। যে কোন দেশেই 
হউক, শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক ও বিগ্ভালয়ের কাই থেকেই ছাত্র তার জীবনের প্রাপ্তব্য 
সব শিক্ষা লাভ করতে পারে না। বিগ্যায়তনে প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে কিছুটা 
অসম্পূর্ণতা থাকবেই। সেই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে তুলতে হবে ছাত্রের 
নিজের চেষ্টায় আয়ত্ব শিক্ষার দবারা। তা ছাঁড়া, শিক্ষা নামক বিষয়টিরও একটি, 
আত্মনির্তর রূপ গান্ধীজী কল্পনা করেছেন। একলব্য কোন গুরুর সাহায্য ছাড়াই 


গঠন কর্মপন্ধতি--অহিংস বিপ্লব ১৩৯ 


নিজেকে স্থদক্ষ ধানুকীরূপে শিক্ষিত করে তুলেছিল। বিনা শিক্ষকে শিক্ষালাভের 
এইরূপ পন্থা আছে, একক তপস্তার মত। অধ্যয়ন ছাত্রদের তপস্যা । মহাত্মা 
গান্ধী ছাত্রের শিক্ষা সম্বন্ধেও এক বৈপ্লবিক নীতি ঘোষণা করেছেন। শুধু অধ্যয়ন 
নয়, সেবামূলক কর্মের তপন্যা--এই হলে। ছাত্রের আত্মশিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও 
আত্মজিজ্ঞানার পন্থা । বিগ্ায়তনে যে শিক্ষার অভাব আছে, ছাত্রকে সেই শিক্ষা 
নিজেব চেষ্টায় অর্জন করতে হবে। 

আঠার দফ1 গঠনকর্মবিধিব যে তাৎপর্ষের পরিচয় এই প্রসঙ্গে আলোচিত হলো, 
তা থেকে সহজেই অনুভূত হবে, মহাত্মা গান্ধী সমাজ ও সভ্/তাকে বিপ্লবের কোন্‌ 
মন্ত্র দিয়ে গেছেন। এই বিপ্লবের রূপ শান্ত উৎসবের মত, শিল্পীর ছন্দোবদ্ধ কর্ম 
সাধনার মত। যেভিত্বির ওপর কল্যাণের ৰপ স্থায়ী হয়, তারই প্রতিষ্ঠ।। এবং 
যে ভিত্তিব ওপর অকল্যাণ পুপ্তীভূত হয়ে রয়েছে, তারই অপসারণ । অল্পদিনের 
মধ্যেই মৌলিক পরিবর্তন, এর নামই বিপ্লব। এ বিপ্লব শুধু আঘাত ও 
সংঘর্ষমূলক পন্থায় সিদ্ধ হবে, পাশ্চাত্ত্েব ধারণার সীম! এই পর্যস্ত। মহাত্মা গান্ধী 
বৈপ্লবিক পন্থারই একটি নৃতন রূপ আবিফার করেছেন--গঠনমূলক বিপ্লব। এ 
বিপ্লবে যে পরিবর্তন আসে সেটা ক্ষণিক আভঙ্বর ন্য, সেটা চিরস্থায়ী । পাশ্চাত্যের 
প্রতিভায় ও চিন্তায় বিপ্লববাদের এই বপ আবিষ্কৃত হতে পারেনি । অহিংসাকে ষিনি 
এঁতিহাসিক শক্তিৰপে উপলদ্ধি করতে পেরেছেন, সেই মহাত্মার দ্বারাই এই 
অভিনব অথচ অত্যন্ত বাস্তব “পরিবর্তনের বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছে। 

গঠনকর্মবিধি কি শুধু গঠনকর্মী নামে আখ্যাত একটা কমিসমাজেরই পালনীয় 
ব্রত? তানয়। প্রতি মাছুষের অস্তরেই এক গঠনকর্মী শিল্পী ও সেবকের সত্তা 
রয়েছে। তাঁকে জাগ্রত করাই গঠনকর্মীর কাজ। এই কাজ শুধু ভারতীয়ের পক্ষে 
পুর্ণঘরাজ” অর্জনের পথ নয়, দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে পূর্ণ স্বরাজ 


প্রতিষ্ঠার পথ। 


উইপ্্রল্রন্নিওল্ল ভ্গীবন্সেন্স কস 


ঈশ্বরই একমাত্র পুর্ণ । মানুষ অপূর্ণ। কিন্ত ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসই মনুষ্যত্বের 
পূর্ণতা সাধন করে, এবং মন্ুযাত্বের পূর্ণতাই হলো যথার্থ জীবন । 


ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বীস স্থাপন কর! সহজসাধ্য কাজ নয়। ঈশ্বরের ওপর সত্যি- 
কারের পূর্ণবিশ্বাসী ক*জনই ব1 দেখা যায়? এবং ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে জীবন- 
যাপনের চেষ্টা করছেন এমন মান্থষ এক একটা যুগের মধ্যে অথবা বহু শতাব্দীর 
মধ্যে এক-আধজন দেখা যায়। তারাই মহামানব, এবং গান্ধীজীও তাদের মধ্যে 
একজন। ঈশ্বরের ওপর পুর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের জন্য প্রতি মৃহ্র্ত চেষ্টা করছেন, 
এমন ব্যক্তির জীবনকেই আমরা পূর্ণ মনুষ্যত্বের জীবন বলতে পারি। 


পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনকাহিনীর উল্লেখ পাওয়া 
যায়, ধার! প্রথমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন, পরে প্রমাণ পেয়েছিলেন 
যে ঈশ্বর আছেন। তাকিকের মন নিয়ে, সংশয়ীর যুক্তি নিয়ে, এবং অবিশ্বাসীর 
কঠোর সতর্কতা নিয়ে তার। তাদের চিস্তার গভীরে সন্ধান আরম্ভ করেন, এবং 
ক্রমে শশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাসলাভ করেন। গান্ধীজী তাঁর ঈশ্বর- 
বিশ্বাস এরকম কোন সংশয়ী সন্ধানীর প্রাপ্তির মত লাভ করেননি । তার 
সন্ধানের আরভ্েই ঈশ্বরবিশ্বাস। ঈশ্বর আছেন, এই সত্য স্বীকার করে নিয়েই 
তিনি সন্ধান আরম্ভ করেছিলেন এবং দীর্ঘ জীবনের শত শত ঘটনায় ও পরীক্ষায় 
তিনি উত্তরোত্তর এই প্রমাণই বেশী করে পেতে থাকেন যে ঈশ্বর আছেন। 


তবে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসই ঈশ্বরবিশ্বাস নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে 
আত্মসমর্পণ করাই হলে! ঈশ্বরবিশ্বাস, এবং একেই বলা যায়, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপনের চেষ্টা। গান্ধীজীর এই চেষ্টার ইতিহাসই হলে! তার জীবনের আসল 
ইতিহাস ও পরিচয় । গান্ধী-জীবনের সমগ্র রূপ প্রকাশ ও পরিণতির মূলে যে শক্তি 
কাজ করেছে, সে শক্তি হলে! গান্ধীজীর ঈশ্বরবিশ্বাস। গান্ধীজীর কথিত জীবন- 
তত্বের সকল কথার প্রধান কথ! হলে! ঈশ্বরবিশ্বাস | 
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ঈশ্বর সম্বন্ধে গান্ধীজী অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু সেসব কথা এমন কোন 
নতুন কথা নয় যা তার আগে পৃথিবীর সাধু সাধক ও জ্ঞানীরা বলেননি । পৃথিবীর 
অনেক ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধকের জীবনকাহিনী অনেকেরই কাছে বিদিত আছে। 
তার| কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, অর্থাৎ কিভাবে 
জীবনকে ইশ্বরমুখী করেছিলেন, তার পরিচয় অনেকেরই জানা আছে। গান্ধীজীও 
কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করেছেন, সেইটি হলো! আসল জ্ঞাতব্য 
বিষয়। গান্ধীজীর এই চেষ্টার মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্তে তাকে 
বিশ্বের অন্যান্ত বিশ্বানী সাধকের তুলনায় স্বতন্ত্র না হোক বিশিষ্ট বলে তো মনে 
হবেই । যুগে যুগে লোকগুরু মহাপুরুষের! লোকসাধারণ্যে বিশ্বাসময় জীবনের এক 
একটি আদর্শ দেখিয়ে দিযেছেন। সেই সব লোকগুরুদের সমসাময়িক মানুষ, অথবা 
সেই শতাবীর মানুষ, কিংবা পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মানুষ সেই বিশ্বাসময় 
জীবনের আদর্শকে বুঝেছে, এবং অন্নুসরণেরও চেষ্টা কবেছে। কিন্তু কালের 
নিষমেই, কয়েক শতাবীর পরের মান্ষের কাছে এক যুগ ব! ছুই যুগ পূর্বের 
লোকগুরুর প্রবতিত অথবা প্রচারিত বিশ্বাসসাধনতত্ব ছুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। 
দুর্বোধ্য হওয়া সত্বেও যেন নিছক একটি এঁতিহ্‌ রক্ষার জন্য সেই বিশ্বাসসাধনতত্বকে 
মাত্র একট! রীতিগত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের মতই মান্ুষ পালন করেছে । এর 
ফলে হয়েছে মানুষের আত্মিক শক্তির অবনমন। তার পরেই আবার এমন 
লোকগুরু এসেছেন ধার জীবনে ঈশ্বরবিখ্বাসের এক নতুন রূপ প্রকাশ লাভ করেছে। 
সেই যুগ বা পরবর্তী নিকটযুগের মান্য তাকে সহজে বুঝতে পেরেছে এবং 
মান্যের আত্মিক শক্তিও আত্মপ্রকাশের একটা আদর্শ লাভ করেছে। ইনিও 
পরবর্তী যুগে আবার কিছুট1 ছুর্বোধ্য হয়েছেন। যেন যুগোচিত প্রয়োজনে, এক 
একটা যুগের মানুষের বুদ্ধি রুচি ও চিন্তার বিশেষ গঠনের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
ঈশ্বরবিশ্বাসেরই এক একটা নতুন রূপ এক একজন লোকগুরু সাধকের ভিতর দিয়ে 
প্রকাশিত হয়ে আসছে। সকল যুগের সাধক ও লোকগুরুর বিশ্বাসবাদের মুলে 
একটি সত্য রয়েছে- সে সত্য হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর তো আর যুগে যুগে বদলে 
যাচ্ছেন না। বদলে যাচ্ছে জাগতিক মান্ুুষ। জগৎ পরিব্র্তনশ/ল, মানুষের জ্ঞান 
রুচি প্রক্ৃতিও পরিবর্তনশীল। পরিবতিত জ্ঞান রুচি বুদ্ধি ও প্রবৃতি নিয়ে ঈশ্বরের 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ষে চেষ্টা মানুষ করেছে, সেই চেষ্টার পদ্ধতিটা ঠিক কয়েক যুগ 
আগের পদ্ধতির মত হতে পারে না। ঈশ্বর সেই এক, এবং সম্পর্কটাও এক, 
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যুগে যুগে একই । এর মধ্যে নতুনত্ব হয় না। নতুনত্ব শুধু সম্পর্ক স্থাপনের 
চেষ্টার মধ্যে ।* 

গান্ধীজী বিংশ শতাবীর মান্য । বিংশ শতাবীর মানুষের চিন্তা রুচি ও 
প্রবৃত্তির ওপর যুগের সকল বৈষয়িক বৈজ্ঞানিক ও লামাজিক কর্মকাণ্ডের নৃতনত্ব 
নৃতন প্রভাব বিস্তার করেছে। যে সংশয় বিংশ শতাব্দীর মানুষের মনে দেখা! 
দিয়েছে, ঠিক সেই সংশয় বিগত শতাব্দীর বা অতীতের কোন শতাব্দীর মান্ষের 
মনে ছিল না। সংশয় ছিল, কিন্তু সে সংশয়ও ছিল অন্য রকমের । বিংশ শতাবীর 
মানুষের মনের প্রকৃতিও পূর্ব শতাব্দীর মানুষের তুলনায় কিছুটা ভিন্নতর । নৃতন 
যুগের এই নৃতনতর মন কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে তা দেখিয়ে 
দেবার জন্য নতুন একটি ঈশ্বরবিশ্বাসী জীবনের আদর্শ আবির্ভূত হবার প্রয়োজন 
ছিল। গান্বীজীর আবির্ভাবে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। তার জীবনে ঈশ্বর- 
বিশ্বাসের এক নৃতন রূপ প্রকটিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দী এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী 
আরও ছুই-এক শতাব্দীর মানুষের পক্ষে যে উপায়ে ঈশ্বরবিশ্বাসী হবার প্রয়োজন 
আছে, নেই উপায় প্রদশিত হয়েছে লোকগুরু গান্ধীর জীবনে । গীতায় কৃষণ- 
ভগবান বলেছেন-_সম্ভবামি যুগে যুগে, আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। নিছক 
এঁতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়েই পৃথিবীর মান্ুষজাতির ইতিহাসে এ ঘটনা লক্ষ্য কর! 
যায় যে, যুগে যুগে ঈশ্বরবিশ্বাসের অভ্যুদয় ঘটে আসছে। ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাবে 
এ পৃথিবীর কোন কোন অংশের মান্ষ কোন কোন কালে জীবনের ৫নতিক 
উৎকর্ষ ও শক্তি হারিয়ে অবনত হয়েছে । এ রকম ধর্মন্ত গ্লানি ইতিহাসে বারবার 
হয়েছে, কিন্ত এই গ্লানিই মানুষের চরম পরিণাম হয়ে উঠতে পারেনি। নতুন 
করে এবং নতুন রূপে ঈশ্বরবিশ্বাসের অত্যুদদয়ে যুগের গ্লানি কেটে গেছে। মাহুষ- 
জাতির জীবনে বস্ততঃ একটা এঁতিহাসিক নিয়মের মতই পতন-অভ্যু্ঘয়ের এই 

ক “ইতিহাসের দু'হাজার বছর আগের মানুষ যে ঈশ্বরকে € ঈখরতত্বকে ) বুঝেছিল, সেই ঈশ্বরের 
উপরেই পৃথিবী বদি চিরকাল নির্ভর ক'রে থাকে, তবে সেট! পৃথিবীর পক্ষে সুখের বিষয় হবে না। 
'রতিহাসিক' ঈশ্বরের তত্ব প্রচার করবে না । যে ঈশ্বর আজ আপনার জীবনের ভেতর দিয়ে যে 
রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন, সেই ঈ খরকেই বুঝুন এবং অপরকে বোঝান। 

“যজ্ঞ কথাটার অর্থ হলো৷ পুজা-_তার অর্থ ত্যাগ । .বজ্ঞকর্ম আত্মম্বার্থবাদ বর্জন ক'রে 
পরসেবার কাজ। এই অর্থে যুগবিশেষে যজ্ঞও বিশেষ হয়ে থাকে । সকল যুগের যজ্ঞ একই হতে 
পারে ন!। ধর্মের মূলনীতি এক জিনিষ, এবং ধর্মাচরণ আর এক জিনিষ । স্থান ও কালের 


পরিবর্তনে ধর্মের মূলনীতির পরিবর্তন হয় নাঁ। কিন্ত ধর্মাচরণ স্থান ও কালের পরিবর্তন অনুসারে 
পরিিবতিত হয়।” | --গান্ধী 
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পালা চলে আসছে। এই পতন ও অভ্যুদয় নিশ্চয় সমান মাপের নয়। সমান 
মাপের হলে মানুষের ইতিহাস একই জায়গায় থমকে থাকতো! এবং সেই লক্গ 
বৎসর পূর্বের বন্ত-পশ্তুপ্রায় আদিম মানবকেই এক একটা পতনযুগের পর সংসারে 
পুনরাবিভূত হতে দেখতাম। কিন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, পতনের মাপটাই 
ছোট এবং অভ্যুদয়ের মাপ ও মাত্রা তার চেয়ে বড়! মানবজাতি বার বার পতিত 
হয়েও বার বার উঠে দাড়িয়েছে, একটি চিরস্তন আশ্রয়কে আবার আকড়িয়ে 
ধরেছে। সে আশ্রয় হলো ঈশ্বরবিশ্বাস। ভারতে গান্ধী এ যুগের মানুষের 
সম্মুখে নতুন করে উঠবার এবং ধরে দাড়াবার সেই স্থুচিরনির্ভর আশ্রয়টির সন্ধান 
নতুন করে দিয়ে গেছেন। 

গান্ধীজীর জীবনের সকল ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, 
তার সমস্ত চেষ্টাই হলে! মানুষের জীবনকে ঈশ্বরাভিমুখী করার চেষ্টা । তিনি 
পৃথিবীতে যে মানবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছেন সেট! হলো! ঈশ্বরসঙ্গত রাজ্য 
__রামরাজ্য, কিংডম অব গড। 

ঈশ্বর বলতে তিনি বুঝেছেন “সত্যকে । ঈশ্বরই সত্য, এই চিন্তার স্থত্র ধরে 
তিনি ক্রমে উপলব্ধি করলেন যে-_সত্যই ঈশ্বর। 'ঈশ্বরই সত্য? (3০৫ 15 1507) 
এই উপলব্ধি থেকে তিনি পৌঁছলেন আর এক উপলব্ধিতে__সত্যই ঈশ্বর শে" 
9 090)। তিনি বলেছেন, এই ছুই উক্তির মধ্যে “সুক্ষ পার্থক্য (1৩ 
01561006107) আছে । স্ন্ষ্ পার্থক্য, কিন্ত প্রথম উপলব্ধি থেকে দ্বিতীয় উপলব্িতে 
পৌছতে তার দীর্ঘ 'পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে একটান৷ অবিরাম সত্যের সন্ধান, 
করতে হয়েছিল। . 

সত্যই ঈশ্বর, এই উপলব্ধির পর তাকে চিস্তা করতে হয়েছে, এই “সত্যকে 
তথা “ঈশ্বরকে লাভ করবার উপায় কি। এই চিস্তা ও এই প্রশ্নের স্ত্রেই তিনি 
জীবন-দর্শনের মূল স্জ্রটিকে আবিষ্কার করেছেন। ঈশ্বরলাভের উপায় হলে! 
প্রেম (0৬6), অর্থাৎ অহিংসা (0-510161900) | লক্ষ্য এবং লক্ষ্য লাভের 
উপায়, এই দুই ছু,য়ের মধ্যে তাৎপর্যগত ব্যবধান নেই বলেই গান্ধীজী মনে 
করেন। তার মতে ঈশ্বরলাভের পন্থাতে থাকাই তো ইঈশ্বরলাভ। সুতরাং প্রেমই 
হলে ঈশ্বর (00৫19 [.০৮০)। 

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার একমাত্র পন্থা হলে! ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর! । 
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের অর্থ, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নিজেকে ছেড়ে দেওয়া । ঈশ্বরের 
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ইচ্ছা অন্ুসারেই জগৎ চলেছে, সব ঘটনার গ্রতু তিনি--স্থতরাং তার ইচ্ছাতেই 
নিজেকে ছেড়ে দিলে, এশ্বরিক ইচ্ছারই একটি অংশে নিজেকে পরিণত করা 
হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমার এই হৃদয়কে তোমার দেবালয়ের প্রদীপ 
করে নাও। মীরাবামঈ প্রার্থনা করেছেন, আমাকে তোমার মন্দিরের দীপালি 
হয়ে থাকতে দাও। এইভাবে, নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার একটি অংশে পরিণত 
করাই ঈশ্বরের কাছে-থাকা। “অনন্তের সঙ্গে যোগ স্থাপনের এই রীতি। 
বিশ্বস্প্রির ভেতর দিয়ে অভিব্যক্ত "অসীম আনন্দের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, 
মানুষী জীবনের পরম পরিণাম এ ছাড়া আর কি হতে পারে ? 
ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে পদ্ধতি গান্ধীজী তার জীবনে অন্সরণ 
করেছেন, তারই মূলন্ত্রগুলি তার উক্তি থেকে উদ্ধৃত করা যাকৃ। 
(ক) যিনি প্রচুর পরিমাণে অহংকারবঞ্জিত বিনয়ভাবে (42011) লাভ 
করেননি তার পক্ষে “সত্যে"র সাক্ষাৎ সম্ভবপর নয়। যদি সত্যের 
মহাসাগরের বক্ষে সাতার দিতে চাও তবে নিজেকে একেবারে শুন্ত? 


(2৫০) ক'রে ফেল। 

(খ) একটি তৃণও ঈশ্বরের" ইচ্ছা ছাড়া নড়ে না, একথা আমি বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস 
করি। 

(গ) ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বিধান, এ ছুইটি ভিন্ন বিষয় নয়। ্বয়ং ঈশ্বরই হলেন 
তার বিধান ।* 


€ঘ 


পি 


ঈশ্বর আমাদের নিকট হতে দূরবর্তী কোন শক্তি নয়। তিনি অনৃশ্ত এক 
পরম শক্তি, আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। নখ আঙ্গুলের মাংসের যত 
নিকটে, তিনি তার চেয়েও বেশী নিকটে রয়েছেন। 

($) সমুদ্রের জলবিন্দু যদি নিজেকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তবে সেই 
মুহূর্তে তাকে শুকিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে যতক্ষণ এই 
জলবিন্দু এক হয়ে থাকে, ততক্ষণ এই জলবিন্দু সমুদ্রেরই বিরাটত্বের 
অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। তেমনি, মন্ুম্ত যখন নিজেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র 
অস্তিত্বের বস্ত ব'লে মনে করে না, তখন সে ঈশ্বরেরই সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত 
হয়। আমি-বোধই হলো ঈশ্বরলাভের অন্তরায় 
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(5) ঈশ্বর সতত সক্রিয়, এক মৃহূর্ত তার কাজের বিরাম নেই। স্থতরাং 
অহংকার বর্জন ক'রে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করার অর্থ এই নয়যে 
মান্ষ তার জীবনে আর কোন কাজ করবে না। সতত ক্রিয়াশীল এই 
ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার অর্থ নিক্ষিয় হয়ে থাক] নয়: বরং 
সতত সক্রিয় হয়ে ওঠা । ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ যে করে, তার কাজের অস্ত 
নেই, বিশ্রামও নেই। তাকে চির-সন্ধানী ও চির-কর্মী হয়ে থাকতে হবে। 
এই নিরস্তর শ্রমই তার বিশ্রীস্তি, এই ক্লাস্তিহীন আকুলতা এবং প্রয়াসই হলো 
তার জীবনের পরম! শাস্তির পথ ।* 

শ্রীচৈতন্ত-চরিতামবতে এই ক্ষান্তিহীন আকুলতার পরিচয়ে বল! হয়েছে : 

তোমার দর্শন বিনে অধন্য এই রাত্রি দিনে 
এক কাল না যায় কাটন। 


ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য চিত্তের এই আকুলতাকে বাইরের কাজেও প্রকাশ 
করার প্রয়োজন আছে। সে কাজ হলে! প্রেমসাধনার কাজ অর্থাৎ মানবসেবার 
কাজ। এই কাজও হবে ক্ষান্তিহীন__চিস্তায় সংকল্পে ও কর্মে। মাচ্ষের সেবার 
জন্য নিরন্তর এবং প্রতিমুহূত্ কর্মপ্রবণ হয়ে থাকাই ঈশ্বরের জন্য যথার্থ আকুলতা 
প্রকাশের সাধনা । 

ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধি করার জন্য চিত্তে ও কর্মে যে প্রেমপ্রবণ আকুলতার 
প্রয়োজন, সে আকুলতা৷ লাভের জন্ প্রার্থনা" নামে একটি আস্তরিক অচ্ুষ্ঠানের 
কথাও গান্ধীজী বলেছেন। প্রার্থনাকে তিনি ঈশ্বরান্ুভৃতি লাভের জন্য পালনীয় 
সকল আচরণের “সারবস্ত* বলে মনে করেন। 

কিন্তু প্রার্থনা" কাকে বলে? 

প্রার্থনা অর্থ ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহাধ্য চাওয়া নয়। ঈশ্বরকে কোন বিষয় 
'্মরণ করিয়ে দেওয়৷ নয়, কারণ কোন কিছুই তীর অজানা নয়, তিনি পরম বেত্বা। 
প্রার্থনা হলো অস্তর-সতার (০1) আকুতি, এবং নিজের ক্ষুত্রুতা ও হুর্বল তাকে 
প্রতি দিন শ্বীকার করা। নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করার প্রয়াস। নিজের অস্তরের 
ভেতরে সন্ধান করা। নিজেকে মৃতু দীন ও নিরহংকার করার প্ররয়াস। 
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ঈশ্বরকে কোন কাজের কথা, অথবা! কি করা উচিত, এসব ম্মরণ করিয়ে দেবার 
প্রয়োজন নেই, কারণ তিনিই তো সর্বন্থষ্টির অধিশ্বর, এবং তীর ইচ্ছাতেই সব কিছু 
হ্চ্ছে। 

কোয়েটা সহর ভয়ংকর ভূমিকম্পে বিধবন্ত হয়েছিল, এবং সেখানে গিয়ে গীড়িত 
মানবের সেবায় কাঁজ করবার জন্ত গান্ধীজী প্রস্তত হয়েছিলেন। কিন্তু গভর্ণমে্ট 
তাকে কোয়েটা সহরে প্রবেশ করতে দেননি । 

কোয়েটার ভূমিকম্প ঈশ্বরেরই ইচ্ছার প্রকাশ, গান্ধীজী তাঁর সেবাকার্ধের 
চেষ্টায় যে বাধা পেয়েছিলেন, সেটাও ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রস্থত। কিন্তু এই যুক্তি 
অনুসারে কি বলতে হবে যে, কোয়েটার পীড়িতদের সেবার জঙ্তে চেষ্টা করার 
গ্রয়োজন নেই? গীড়িতের দুর্দশা মোচনের কাজটাও ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে 
দিয়ে, এবং সে জন্ত ঈশ্বরের কাছে একটা প্রার্থনা জানিয়ে গান্ধীজীর পক্ষে চুপ 
ক'রে বসে থাকা কি অসঙ্গত হতো]? 

গান্ধীজী বলেন, খুবই অসঙ্গত। প্রার্থনা করার অর্থ কাজ এবং কাজ করার 
দায়িত্ব বর্জন করা নয়। কাজ বাদ দিয়ে শুধু প্রার্থনা করা প্রার্থনাই নয়। মানুষের 
কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে, এবং তার জন্তে ঈশ্বরের কাছে এই মাত্র প্রার্থন! 
করতে হবে_ তোমারই ইচ্ছা হউক পুর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং শক্তির পরাকাষ্া 
গ্রতি মৃহুষ্ঠ ্বীকার ক'রে নিয়ে কাজ করতে হবে। এই স্বীকৃতিই প্রার্থনা, এবং 
এই প্রার্থন! ন। থাকলে মানুষের পক্ষে কোন বৃহৎ কল্যাণকর্মে যথার্থ প্রেরণা ও 
শক্তি লাভও সম্ভবপর হয় না। 

ইংরাজের ইতিহাসে পরিচিত কর্মবীর যোদ্ধা ক্রমওয়েলের একটি উক্তি 
আছে।__ইঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, কিন্তু তোমার বারুদ তাজ! ক'রে রাখ (25৩ 
£810) 10 00৫ 1046 160 900: 0০৫61 ৫77 )। দেখা যাচ্ছে যে, ক্রমওয়েল 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু 'ঈশ্বরের ইচ্ছা” এবং “আত্মচেষ্টা” এই ছু'য়ের মধ্যে 
বিশ্বাসের বেশির ভাগটা গিয়ে পড়েছে আত্মচেষ্টার ওপর। নিজের চেষ্টার 
ওপরেই ক্রমওয়েলের নির্ভরতা বেশি, তাই বারুদ তাজ! ক'রে রাখবার প্রয়োজনের 
ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। «যে নিজেকে সাহায্য করে ঈশ্বর তাকে সাহাধা 
করেন'-_-এই রকম বিশ্বাসবাদই এক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

গান্ধীজীর বিশ্বাসবাদ ঠিক এরকম নয়, অনেকখানি ভিন্ন। বরং বলা যায়-- 
মূলতঃ ভিন্ন। গান্ধীজী যদি কথ! বলতেম তবে কথাগুলিকে পালটিয়ে বলতেন-_ 
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“বারুদ তাজা রাখ, কিন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, | এই উক্তিতে, ঈশ্বরের ইচ্ছার 
ওপর নির্ভরতাই হলো মুখ্য, বারুদের ওপর নির্ভরতাটা গৌণ। বারুদ তাজ। 
রাখতে হবে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে এট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, পরিণামে ঈশ্বরের 
ইচ্ছাই জয়ী হবে। ঈশ্বরনির্ভব এই কর্মবাদই প্ররুত কর্মবাদ। কর্মী অথবা 
কর্মযোগী হিসাবে প্রকৃত শক্তির অধিকারী তিনিই হতে পারেন, যিনি ঈশ্বরেচ্ছার 
ওপরেই সর্ব কর্মের ফলাফল অর্পণ ক'রে, আত্মনির্ভরতা নামক সাধারণ মোহটি 
বর্জন ক'রে চলতে পারেন। ক্রমওয়েলীয় মনোভাবে যে দৌর্বল্য আছে, সেই 
দৌর্বল্যই কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে পার্থের “হৃদয়দৌরধল্য* হয়ে দেখা দিয়েছিল । 

তবে কি ঈর্থরের কাছ থেকে “করুণ?” লাভের আশা মানুষ করবে না? তার 
কি করুণ! নেই? 

গান্ধীজী বলেন, তিনি ঈশ্বরের করুণার প্রমাণ পেয়েছেন। নিজের জীবনেই 
বহুবার পেয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বর করুণা করেন নিজের ইচ্ছায়। আপনি করুণা 
প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু তিনি করুণা করবেন আপনার ইচ্ছামত নয়, তার 
ইচ্ছামত। আপনি যে বস্তকে করুণা মনে ক'রে প্রার্থনা করছেন, সেটা সত্যই 
করুণ! কি-না, তা কি আপনি বলতে পারেন? ভূলের বশে অম্বত মনে ক'রে 
বিষকেই তো চাইতে পারেন? আপনি তো ধ্বংসশীল ও ক্ষুত্র ক্ষুত্র প্রবৃত্তি এবং 
ধারণা দিয়ে তৈরী একটা জীবন মাত্র। আপনার চাওয়ার মধ্যে অবশ্ঠই তুল 
হ'তে পারে। কিন্তু ভূল করেন না তিনি, সেই ঈশ্বর) সেই “সৎ* যিনি হলেন 
পরম-নির্ভরতা ! তিনি আপনাকে করুণ! করার জন্য সর্বদা প্রস্তত, কিন্তু সে করুণা 
হলো তারই করুণা, আপনি যে বস্তকে করুণা বলে মনে করেন সে বন্ত নয়।* 

মান্য যে ছুঃখের আঘাত পায়, তা+ও ঈশ্বরেরই দান। তবে কি বলতে 
হবে যে, এই ছুঃখের আঘাতগুলি হলো ঈশ্বরের অকরুণী? গান্ধীজী বলেন__না। 
ঈশ্বর ঠিক "শান্তি, দেন না, তিনি আঘাত প্রেরণ করেন মানুষকে 'শুদ্ধ' করার 
জন্য । “আঘাত সে যে পরশ তব ! এই বিশ্বাস ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের 
অন্যতম প্রধান উপায়, এই বিশ্বাস জীবনে লাভ না করলে ঈশ্বরবিশ্বাসেই অপূর্ণতা 
থাকে, স্ৃতরাং মনুত্তত্ব অপূর্ণ থাকে। ফরাসী ইতিহাসে প্রখ্যাত সেই কৃষক 
ছহিতা৷ জোয়ান অব আর্কের জীবনকাহিনী নিয়ে একটি ইংরাজী ছায়া-ছবি 
হয়েছে। তার শেষ দৃষ্তে দেখা যায়_কুমারী জোয়ানকে রজ্জুবদ্ধ ক'রে শুক্‌নো। 
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১৮ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


ফাঠের সুপের ওপর ঈীড় করানো! হয়েছে, এবং আগুন ধরানো হয়েছে। জোয়ান 
দাড়িয়ে আছে অচঞ্চল ও শাস্ত। আগুনের প্রথম শিখা যেই জোয়ানের দেহ স্পর্শ 
করলো, জোয়ানের মুখে একটি কথা উচ্চারিত হলো--মধুব ঈশ্বর | (5৩ 
0০৫ 1) জালাকর অগ্নিশিখার গ্রথম ম্পর্শকে ঈশ্বরের “মধুর স্পর্শ ব'লে উপলব্ধি 
করলে জোয়ান-_চিত্রনাটকে এই ঘটনা সন্লিবেশ ক'রে কাহিনীর লেখক বিশ্বাস- 
বাদের সার কথাই অভিব্যক্ত করেছেন। বাংলার কবি রজনীকান্ত সেনের 
শোকাঘাতগীড়িত এবং নিদারুণ রোগযস্ত্রণাকাতর শেষজীবনে লিখিত কবিতাগুলি 
ধারা পড়েছেন, তাবা! বুঝতে পারবেন, প্রকৃত বিশ্বাস কা'কে বলে। প্রত্যেকটি 
আঘাতের মধ্যে কৰি ঈশ্বরের করুণার পবিচয় পেয়েছেন, এবং সেই উপলব্ধিকে 
কাব্যক্পপ দান করেছেন। 
নির্ভয়, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের এই আব একটি পদ্ধতি । ঈশ্বরে আত্ম- 
সমপিত মানুষই প্ররুত নির্ভয়ের অবিকারী হয়। নির্ভয় হবাব চেষ্টাও ঈশ্বরের 
কাছে উপনীত হবার চেষ্টা। গাহ্ধীজী নির্ভয়-তত্বকে এইভাবে ব্যাখ্য 
করেছেন ঃ 
“বাইরের সব ভয় বর্জন করতে হবে। কিন্ত নিজের ভেতরের শক্রদের 
( কাম ক্রোধ প্রভৃতি ) অবস্তই ভয় করতে হবে। ভেতরের এই শত্রুদের 
পরাভূত করতে পারলে, বাইরের ভয়গুলি আপন! থেকেই লোপ 
পেয়ে যাবে। ভিতরের ভয়গুলি সবই এই দেহজ মোহকে কেন্ত্র ক'রে 
অবস্থিত। স্তরাং যে মুহূর্তে এই দেহের ওপর থেকে আসক্তি অপ- 
সারিত করা হবে, সেই মুহূর্তে ভিতরের সকল ভয়ও দূর হয়ে যাবে ।*** 
সম্পদ, আত্মীয়স্বজন এবং এই দেহ-_-এসবের ওপর থেকে খন আসক্তি 
বর্জন করা হবে তখনই দেখা যাবে যে হদয়ে ভয় নামক কোন বস্ত আর 
নেই। প্রভৃত্ববোধ বর্জন ক'রে নিজেকে সেবকে পরিণত করলে, এবং 
নিজেকে পায়ের তলার ধূলোর মতো! নিরহংকার ক'রে রাখলে, সকল 
ভয় কুয়াসার মত মিলিয়ে যাবে । তখন পরমা শান্তি লাভ হবে, এবং 
সত্যনারায়ণকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কর! সম্ভব হবে ।* 
গান্ধীজী নির্তয়-তত্বের ধেঁ ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যে দেখ। যাচ্ছে যে বিষয়- 
বর্জনের 0 ০0-093699102) তত্বটিও তার সঙ্গে সংযুক্ত হট রয়েছে । বিষয় যে 
বর্জন করে, সেই প্রকৃত নির্ভয় হতে পারে । শুধু বিষয়বর্জন নয়, বিষয়-বাসন। বর্জন । 
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মানুষের দেহও তাঁর একটা বিষয়, এবং অন্থান্ত বিষয়ের প্রতি যেমন, দেহ নামক 
বিষয়ের প্রতিও তেমনি আসক্তি বর্জন করতে হবে। 
অনাসক্তি লাভের একটি প্রধান উপায় হলো, বিষয়কেই বর্জন করা। তাহ'লে 
কি দেহকেও বর্জন ক'রে অনাসক্ত হ'তে হবে ? 
অন্তান্ত বিষয়ের বর্জনের মত দেহ বর্জন করার কোন অর্থ হয় না। কারণ 
দেহকে আশ্রয় করেই প্রাণ, এবং সেই সঙ্গে মরজীবন চলছে। দেহের বন্ধন থেকে 
মুক্ত হওয়াই অমৃতজীবন ; এবং দেহজ আসক্তি হতে মুক্ত হলে ও প্রবৃত্তির ক্ষয় 
হলেই “দেহ হতে মুক্ত? যথার্থ মুক্তজীবন লাভ করা যায়। 
গান্ধীজী পূর্বজন্মে বিশ্বাসী । বিষয়বাসনার ক্ষয় হ'লে জন্ম-মৃত্যুব চক্র হতে 
মুক্তি লাভ করা যায়, অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম গ্রহণ কবতে হয় না। বিষয়বাসন! তথা 
প্রবৃত্তিজ মোহগুলিই দেহ নামক পিঞব স্ষ্টি ক'রে আত্মাকে বন্দী ক'রে থাকে। 
প্রবৃত্তিগুলিই বার বার “দেহী+রূপে জন্মলাভ করে, এবং পপ্রকৃত আমি” তথা আত্মা 
মুক্তি পায় না। স্থতরাং দেহবর্জন করার অর্থ দাডায় জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি, 
এবং সে মুক্তি দেহজ প্রবৃত্তির ও আসক্তিব ক্ষষ সাধন ক'রেই লাভ করতে 
হবে। আত্মহত্যাকে “দেহবর্জন? বলা চলে ন!। 
দেহের আসক্তি থেকে মুক্ত হলেও মান্ষেব দেহটা তো! ইহজীবনে কিছুকাল 
থেকে গেল, এখন এই দেহ নিয়ে কি কববে মানুষ? গান্ধীজীর কথ! হলো ঃ 
“এই পুর্ণ অনাসক্তি লাভের পব দেহ শুধু থাকবে অপরের সেবা ও 
কল্যাণের কাজ করবার জন্য । একমাত্র সেবার জন্াই, অন্য কোন 
উদ্দোস্ে নয়।” 
দেহ ধারণ ক'রে রাখবার জন্য খাগ্-পথনীয়েব অবশ্যই প্রয়োজন হবে। কিন্ত 
অনাসক্ত মান্ষেব কাছে আহার নিন্্! জাগবণ ইত্যাদি দৈহিক ক্রিয়াগুলির সবই 
একমাত্র পরসেবার ব্রত ঝুলে মনে হবে। কারণ, যতদিন বেঁচে থাকা ততদিন 
এঁসব দৈহিক ক্রিয়া! অথবা দেহটাকে আর নিজের প্রয়োজনের বিষয় ব'লে মনে 
হয় না। দেহ এবং এঁহিক জীবন, এই ছু*টি বিষয়সম্পদের ক্ষেত্রেও গান্বীজী 
মানুষকে বস্তুতঃ অছি (0856) হয়ে থাকতে বলেছেন। 


কিন্ত এ রকম পূর্ণ অনাসক্তি কি সম্ভব? গান্ধীজী বলেন--সম্ভব নয়। তবে 
সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হবার চেষ্টাই হবে মানুষের চেষ্টা। সেই চেষ্টার ফলে 
মানুষের মন যে প্রন্কৃতি লাভ করবে, তারই সাহায্যে মানুষ নদ সুখ 


5৫৩ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


উপলব্ধি করবে ; এবং দেখতে পাবে, প্রকৃত আনন্দের রূপ তার চোখের সন্মুখে 
এসে গেছে ।* 
সাধক দার্শনিকেরা যা*কে বলেন সচ্চিদানন্দ, গান্ধীজী তারই পরিচয় সাধারণ 
ভাষায় সাধারণ মানুষের শিক্ষার জগ্য বর্ণনা করেছেন, এবং জীবনে 'সত্যনারায়ণ' 
অথবা “সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ মুখোমুখি পাওয়ার জন্য যে সাধনপথের পরিচয় দিয়ে 
গেছেন, তার মধ্যে দুরূহতা আছে, কিন্তু জটিলতা অথবা অস্পষ্টতা নেই। 
পুরাতন অথবা নৃতন কোন আহুষ্ঠানিক পূজন-প্রক্রিয়া, অথবা একট! বিধিবদ্ধ 
ধর্মানুশীলনের রীতি তিনি উপস্থিত করেন নি। এ বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ 
সহজিয়া । প্রাত্যতিক আচরণ ও চিস্তাকে 'অনাসক্তি, সংযম, নির্ভয়, ঈশ্বর- 
নির্ভরতা, অহংকারশূন্ততা ও সেবকতা তথ? প্রেমের দ্বারা মণ্তিত ক'রে যে অহিংস 
জীবন লাভ করা যায়, তিনি তারই সন্ধান দিয়েছেন। এ তত্ব নৃতন নয়, গান্ধীজীর 
পূর্বেও জ্ঞানী ও ভক্ত সাধকেরা এ তত্বের সন্ধান মানুষকে জানিয়ে গেছেন, কিন্ত 
গান্ধীজী সে তত্বের সন্ধান যেভাবে জানিয়েছেন এবং সেই তত্ব উপলব্ধির ষে পন্থা 
দেখিয়েছেন, তার মধ্যেই নৃতনত্ব আছে। নৃতন যুগের নৃতন পরিবেশে মানুষের 
বোধগম্য ক'রে সে তত্বকে পরিবেষণের পদ্ধতিতে যে নৃতনত্ব থাক। প্রয়োজন, 
গান্ধীজীর ব্যাখ্যায় তারই পরিচয় পাই। তিনি যেন সমগ্র মানব্জাতির প্রত্যেকের 
পক্ষে পালনীয় এবং পালনসাধ্য একট! সহজ গণধর্মের মতন ক'রে ঈশবরোপলব্ির 
সাধনপন্থার পরিচয় দ্দিয়েছেন। কবি মিলটন তাঁর কাব্য প্যারাডাইস লস্ট” রচনার 
উদ্দেস্ত সম্বন্ধে লিখেছেন-_“মাহুষের কাছে ভাগবত পন্থার শেষত্ব প্রমাণ ও সমর্থন 
করা” (:18505708 086 সঞ্য ০6 00৫ 00 202:+)। গান্ধীজীও যুগের মানুষের 
কাছে ভার সারা জীবনের কাজে চিন্তায় ইচ্ছায় ও চেষ্টায় ঈশ্বরনির্ভর বিশ্বাসী 
জীবনের শরেষ্টতা ও সার্থকতা প্রমাণিত করেছেন। সংশয়াপন্ন যুগকে তিনি সত্য 
সত্যই অপহৃত ম্বর্গের সন্ধান জানিয়েছেন । গ্রীক জ্ঞানী প্লেটো চেয়েছিলেন-_ 
জীবনে শুদ্ধ ও সৎ-নীতিসম্মত ভাবের প্রয়োগ (50013০96100. ০৫ 70011 
1৫593 €০11£5)। গান্ধীজীরও তাই লক্ষ্য । গান্ধীজীর চিন্তা আর এক ধাপ 
অগ্রসর হয়ে এই সত্য আবিফার করতে পেরেছে যে, অহিংসাই প্রকৃত মর্যালিটি। 
অহিংস জীবনদর্যার কথা গান্ধীজী বলেছেন, যার ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক 
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ঈশ্বরনির্ভর জীবনের রূপ ১৫১ 


স্থাপিত করা সম্ভবপর হয়। সেই বিশ্বাসের জীবন অন্ুখী জীবন তো! নয়ই, বরং বল! 
যায় প্ররুত স্থখী জীবন । উড়িস্া অঞ্চলে পদব্রজে ভ্রমণকালে গান্ধীজীর দৈহিক 
কেশ দেখে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি কষ্ট পাচ্ছেন কি না? তিনি 
বলেছিলেন__না। 
আপনি কি সুখী? এই প্রশ্নের রে তিনি বলেছিলেন- হ্যা, স্থ্খী। 
আমার সুখ বাইরের কোন বস্ত বা অবস্থার ওপর একেবারেই নির্ভর 
করে না।১ তিনি সাধকোচিত উপলব্ধির সেই তত্বটুকুই জানিয়েছিলেন যে, 
স্থথ হলো মনে, সখবোধে । দেহের ক্লেশ যখন মনের ক্লেশ স্ষ্টি করতে না পারে, 
তখনই তো বার্থ মুক্তি। ব্যক্তিগত জীবনে এই অবস্থাই হলে! পরম ন্যরাজ+। 
“প্রসন্ন মনে সহ করলে দুঃখ আর দুঃখ হয়ে উঠতে পারে না। দুঃখ 
তৎক্ষণাৎ অনির্বচনীয় আনন্দে পরিণত হুয়।” 
গাঙ্থীজীর কাছে স্থুখ অবস্থা-সাপেক্ষ বা বস্ত-সাপেক্ষ ছিল না। সাধিক! 
বলেছেন- আরে মোর সরাজিয়া, মোর দিল বিচ সব সুর বাজৈ! রে আমার 
বীণা, আমার হৃদয়ের ভেতরেই যে সব স্থর বেজে চলেছে। ন্থরের নাদমাধুর্য 
বীণার তারের কম্পন থেকে নয়, সাধিকা তার মনের তারের কম্পন থেকেই 
উপলব্ধি করেছেন। গাদ্ধীজীর চিত্তের আনন্বধর্ম কতখানি বস্ত-নিরপেক্ষ 
হয়েছিল, তার প্রমাণ একট! ছোট ঘটনায় পাওয়া যায়। দিল্লীতে গান্ধীজীর 
প্রাত্যহিক প্রার্থনা-সভায় একদিন গান গাইতে হয়েছিল এমন এক ব্যক্তিকে, ধিনি 
আদৌ গায়ক নন, স্ুকঠও নন, অর্থাৎ তিনি গান করতে পারেন, গান গাইতে 
পারেন না। তিনি হলেন কলকাতার জনৈক সাংবাদিক ফটো শিল্পী, কার্যস্থত্রে 
প্রার্থনা-সভায় তখন উপস্থিত ছিলেন, এবং গান করলেন-_-“আমার মাথা নত ক'রে 
দাও হে তোমার চরণ-ধুলার তলে ।, প্রার্থনা-সভার ভাষণে গান্ধীজী বললেন, 
তিনি এ গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। সঙ্গীতের ষে স্থরমাধূর্ষে মানুষ মুগ্ধ হয়, সে 
মাধুর্য রয়েছে গান্ধীজীর মনেরই ভেতরে । সুতরাং, অনিপুণ গায়কের ক হ'তে 
ধ্বনিত-সঙ্গীত গান্ধীজীর মুগ্ধ হবার পথে কোন বাধ] হয়ে উঠতে পারেনি। 


বিশ্বাসই স্ণক্তি 


গান্ধীজী লক্ষ্য করেছেন, সমগ্র বিশ্বস্থপ্টিই বিশ্বাসে বিধৃত হয়ে রয়েছে। 
মানুষের গ্রতিও তিনি বিশ্বাসী, কারণ তিনি মনে করেন যে মানুষের ভিতরটা সৎ। 
তিনি বিশ্বাস করেনু, সৎ এবং সৌহার্দাপূর্ণ কাজে ষে কোন মান্ষের মন সাড়া 
দিতে বাধ্য। গান্ধীজীর ছেলেবেলায় দেখা সেই রাজকোটের বীণাবাদকের মত 
শুধু জানা চাই, বীণাযস্ত্রের কোন্‌ তারে কিভাবে স্পর্শ করলে ঠিক হুর বেজে ওঠে। 
“প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে এইরকম “তার, আছে। যদি আমরা শুধু 
বুঝে নিতে পারি, কিভাবে ঠিক আসল তারটির ওপর ম্পর্শপাত করতে 
হয়, তা"হলেই আমরা! ঠিক স্থরটা তুলতে পারবো |” 

বহিঃপ্রৃতির জড়ের স্বভাবের মধ্যে, এবং প্রাণের স্বভাবের মধ্যেও “বিশ্বাসের 
লীল! অবিরাম প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বন্তজগতের সকল কিছুর নিয়ত পরিবর্তন 
ও ধ্বংসের মধ্যেও এমন একটা জাগ্রত শক্তির অস্তিত্ব অন্থভব করা! যায়, যে শক্তির 
পরিবর্তম নেই, ধ্বংসও নেই। সর্ব বস্তকে সংযুক্ত ক'রে রয়েছে, হৃষ্টি করছে, 
ভিন্ন ক'রে সাজিয়ে আবার শ্ষ্টি করছে-_-এক মিলনী ও ধারণী শক্তি, এবং এই 
শক্তিলীলার মধ্যেই এক “পরম অপরিবর্তনীয়ে*র পরিচয় পাই । গান্ধীজী বলেন £ 
“আমি দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের ধারা রয়েছে, অন্ধকারের 
মধ্যে জ্যোতির প্রকাশ অন্ষুপ্ন রয়েছে এবং মিথ্যার মধ্যেও সত্য অক্ষুণ্ন 

রয়েছে )” ্‌ 
_ বিশ্বাসী গান্ধীজীর এই উক্তিতে যে প্রবল আস্তিক্যবাদ ফুটে উঠেছে, তাকে 
আমরা অপ্টিমিজমের পরাকাষ্ঠা বলতে পারি। শুভ এবং সং-ই চিরজয়ী ও 
অবিনশ্বর । মিথ্যা, মৃত্যু এবং অন্ধকার ইত্যাদি 'নাস্তিগুলি নয়। উপনিষদের 
খবি অসত্য হতে সৎ-এ, স্বত্যু হতে অমতে এবং অন্ধকার হ'তে জ্যোতিতে 
উপনীত হবার জন্ত যে আকুৰতা প্রকাশ করেছিলেন, তাকে বলতে পারা যায়, 
অচির এবং দ্নান্তি'-র জগৎ হ'তে সুচির. এবং অন্তির জগতে উপনীত হবার 


_ বিশ্বাসই শক্তি | ১৫৩ 

কবি শেলি লক্ষ্য করেছিলেন, 'বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে এক মহাঁমিলনী শক্তির 

লীলা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। গিরিশিখর আকাশকে চুম্বন করার জন্য উৎকণ্, 

এক তরঙ্গ আর এক তরঙ্গের হাত ধরে চলেছে । নিঝরর নদীতে এসে মিলিত 
হয়, এবং নদী গিয়ে মিলিত হয় সাগরে । 
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কবি শেলির বর্ণিত এই “প্রেমের দর্শন ঈশ্বরবিশ্বাসী কর্মযোগী গান্ধীর 
অনুভবের মধ্যে হুবন্থ ফুটে উঠেছে দেখতে পাই । 

“প্রকৃতির মধ্যে যদিও বস্তসমূহের পরস্পরের নিকট হ'তে পৃথক হয়ে 
যাবার ব্যাপার রয়েছে, কিস্ত দেখতে পাই ষে, প্রকৃতি বেঁচে রয়েছেন 
বস্তসমূহের পরস্পরের আকর্ষণের মধ্য দিয়ে। বস্তসমূহের পরম্পরের 
প্রতি প্রেম তথা মিলনের আগ্রহ রয়েছে বলেই প্রকৃতি সক্রিয় 
রয়েছেন ।” 

শুধু বহিঃপ্রকৃতির জড় ও প্রাণের মধ্যে নয়, গান্ধীজী মাহ্ুষজাতির ইতিহাসের 

দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখতে পেয়েছেন যে, মুত্যু ইতিহাস বন্ততঃ মানুষে-মানুষে 

নিকট হবার চেষ্টার ইতিহাস। তিনি মানুষের ইতিহাসে ক্রমোনত অহিংসারই 

:92155515 45110559) ধারা লক্ষ্য করেছেন। আদিম শিকারীজীবন, 

তারপর যাষাবর-জীবন, এবং তারপর বসতিস্থাপক কষকরূপে জীবনবাত্রার “সভ্য 

পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠালাভ-_মানুষের সামাজিক ইতিহাসের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে 

মাহুষে-মানুষে অধিকতর এঁক্যবদ্ধ হবার এক বিরাট চেষ্টার ইতিহাস প্রত্যক্ষ করা 

যায়। মনের দিক দিয়েও মিলনধর্মী প্রকৃতির একটা ক্রমোন্নত প্রসার ও পরিব্যান্তি 
এই সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের ধারার সঙ্গেই মিশে রয়েছে । 

"নিজের ওপর ষে ভালবাসা, সেই ভালবাসা অপরের ওপরে প্রসারিত: 

হয়েছে । অপরকে ভালবাসতে শিক্ষা লাভ ক'রে মানুষ প্রথমে যে 

. সমাজ গড়েছিল, সেট। ছিল তার প্পরিবার+। ব্যক্তির গ্রীতি যেমন 

প্রসারিত হয়ে পরিবার গড়েছিল, তেমনি এই পারিবারিক গ্রীতির, 

ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত ক'রে মানুষ 'জাতি” বা নেশন নামে সমাজ- 

বন্ধতা স্্টি করেছে । অপরকে আপন” লোক ব'লে মনে করা, অর্থাৎ: 

প্রীতির সম্পর্ক এখন মাত্র জাতীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু এই 


১৫৪ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


প্রীতিকে একদিন আরও প্রসারিত ক'রে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে আপন 
বলে মনে করবার চেষ্টা করতে হবে।* 
বাংলার বাউল উপলব্ধি করেছিলেন- হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ যুগ 
ধরি, তাতে তুমিও বীধা আমিও বাধ। উপায় কি করি! এবং “ফুটে ফুটে ফুটে 
কমল ফোটার না হয় শেষ। স্ষ্টি-লীলার প্রবাহ অন্তহীন, এবং সেই প্রবাহে 
হৃদয়ের কমল ফুটেই চলেছে, কিস্ত ফোটার শেষ হচ্ছে না। মানুষের ইতিহাসের 
ধারাকেও অন্তহীন উন্নতির ধার] ব'লে গ।ন্বীজী বিশ্বাস করেন, এবং দেখেছেন যে 
মান্থষের সমাজও বাউলের হৃদয়-কমলের মত ফুটেই চলেছে, অধিক থেকে 
অধিকতর আত্মিক (501116191) ভাব রূপ গুণ ও শক্তি লাভ করার দিকে ।* 
প্রেমই হলে! অহিংসা। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছেন, ঈশ্বরই হলেন পূর্ণ 
প্রেম। বহিঃপ্রকৃতির জড় ও প্রাণের রীতি-নীতি এবং পরিণামের মধ্যে এই 
প্রেম তথা! অহিংসারই শাসন দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের ব্যক্তি-মন এবং 
সমাজ-মনের এঁতিহাসিক বিবর্তনেও দেখা যায় যে, অহিংসাই উত্তরোত্তর 
অধিকতর ব্যাপ্তি এবং প্রকাশ লাভ ক'রে, মানুষকে অন্তহীন পরিবর্তনের ধারার 
ভেতর দিয়ে আত্মিক উন্নতির দিকে নিয়ে চলেছে । এক জড়কণিকাও অপর 
জড়কণিকাকে অবিশ্বাস কুরে না। অবিশ্বাটাই জগতে একটা অস্বভাব মাত্র; 
স্বভাব 'হবে। বিশ্বাস। প্রেমে বাঁধা জড় ও প্রাণের জগতে সকল বস্ত কর্তব্য ক'রে 
যাচ্ছে এক বিরাট বিশ্বাসের নিয়মতস্ত্রের অধীনে । ইতিহাস চলছে বিশ্বাসের 
জোরে, সংশয়ের জোরে নয়। কবি ব্লেকের আশঙ্কা মিথ্যে নয় £ “যদি চন্দ্র ও 


কুর্ঘ সংশয় করতে পারতো, তবে তারা এক মুহুর্তে নিভে যেত।” 
[1 076 5015 2100. 11001 ০0410. 09800 
21067 ৮010 115502179 £০ ০৮! 


বিশ্বাস নামক এত বড় একটি স্বভাব-শক্তির আধার কোথায়? দাঁশনিকের 
উত্তর হবে-_ঈশ্বরে ৷ কিন্তু ঈশ্বরেরই প্রসাদরূপী এই বিশ্বাস নামক বৃহৎ শক্তি 
ধারণ করার জন্য মানুষকে তিনি যে বস্তটা দিয়েছেন, সেটি মন্তিফ নয়, সেটি হলো 
হৃদয়। মস্তি তথ] যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। যুক্তি-বুদ্ধির দ্বার উদ্ভাবিত 
যে জ্ঞান, সে জ্ঞানও মানুষের একটা শক্তি। কিন্ত হৎ-শক্তিই হলো যথার্থ 
ডাম্বনামিক, য1 মানুষকে সর্কল কাজে মাতিয়ে তোলে। এই হিসাবে গান্ধীজীকে 


তি 5০০15 13 &, 569951999 ২:০৫) 20 80501050026 05 তো05 0: 90117 


বিশ্বাসই শক্তি ১৫৫ 


যদি “মরমী, সাধক বল! যায় তবে বোধ হয় ভুল হবে না । কারণ, তিনি মানুষের 
চলার পথে হৃদয়কেই পথ-প্রদর্শকের মর্যাদা দিয়েছেন। 

“আমি এই একটি মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, যদি কোন বৃহৎ 
কর্তব্য পালন করতে হয়, তবে শুধু যুক্তির সাহায্য পেলেই কাজ হযে 
না। হৃদয়কেও পরিশ্ফুর্ত করতে হবে।” 

যুক্তি-বুদ্ধিকেই সর্বজয়ী মনে করা বন্ততঃ একটা পাথরকে ভগবান মনে ক'রে 
পূজো! করার মত জড়পুজা মাত্র। পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মাত্রই যে হৃদয়বান 
হয়ে থাকেন, এমন নিয়ম দেখা যায় না। অথচ যে মিলন-ধর্ম মানুষের ইতিহাসে 
্বভাবজবূপে দেখা যাচ্ছে, সে মিলন-ধর্মের প্রীতিধারা উৎসারিত হয়ে আসছে 
মানুষের হদয় থেকেই, মস্তি থেকে নয়। হৃদয়বানের মূর্থতা বস্তৃতঃ মূর্খতাই নয়, 
কারণ সে নিখিলবিরাজিত গ্রীতি-বিশ্বাস-এঁক্য-মিলনের নিয়মতম্ত্রের মধ্যে বিরোধ 
ব্যতিক্রম বা অবাস্তরতা নয়, সে সর্বনিয়ামক অহিংস শক্তির সঙ্গে সামগ্ুস্য রক্ষা! 
ক'রে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করছে । কিন্ত হৃদয়হীন অত্যন্ত যুক্তি-বুদ্ধিশীল হ'লেও 
সে এই জাগতিক ছন্দের বিরুদ্ধাচারী। তার বুদ্ধি জগতের কোন কাজেই আসবে 
না, কারণ সে বুদ্ধির প্রয়োগেই ভুল করবে। নিজের “ভিতরের+ সজেই যার পরিচয় 
হলো না, সে তো অপূর্ণ। নিজের ভিতরকে যে উপলব্ধি (গান্ধীর কথায়_1:71067 
012061519170175 0: 10910? ) করতে পারলো না, তার পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন কর! কি সম্ভব? কারণ সে ঈশ্বরও যে এ “ভিতরের, জিনিস, হৃদয়সংস্থিত।* 
সহজিয়া বলেন-_ তোমারে হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির। গাম্ধীজীর 
অহিংসা মূলতঃ হৃদয়াচরণীয় ধর্ম। ঈশ্বরের স্বরূপ, এবং ঈশ্বরীয় লীলার সকল রূপ 
প্রত্যক্ষ করার চক্ষু হলো হৃদয়। বাউল বলেন-_এ তরঙ্গ দেখবি যদি, মিলা নয়ন 
হদয় সনে। 

বিশ্বাসীর হৃদয় থমকে থাকার হৃদয় নয়। এ হৃদয় হলো সন্ধানী যাত্রীর মত, 
যেন অতি দুরান্তের এক মন্দির-চূড়া লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এ চলার 
শেষ নেই, কারণ এ মন্দির-চূড়াও যে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে । গান্ধীজী 
বলেন- আমাদের পূর্ণ অহিংসার জগৎ এই রকমই একট! কল্পনীয় লক্ষ্য হয়ে 
চিরকাল এগিয়েই যেতে থাকবে। 


শর্ট 
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১৫৬. মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 
“এই রক্ষ্য চিরকাল দূরেই সরে যেতে থাকবে। কিন্তু আমাদের আনন্দ 
ইলো, শুধু সেই লক্ষ্য লাভের চেষ্টাটাই ; লক্ষ্যে উপনীত হওয়াতে নয়। 
পূর্ণ চেষ্টাই হলো! পূর্ণ জয়।" 
অনস্তের সন্ধান কখনে! সাস্ত হতে পারে না। সত্যের সন্ধানী হয়ে থাকাই 
জীবনের শ্রেয়োসাধনা। এ সন্ধানের বিয্লাম নেই। এ তত্বের আবিষর্তা যদিও 
গান্ধীজী নন, কিন্তু আধুনিক যুগে তিনি এই তত্বের শেঠ ব্যাখ্যাতা। 
মানুষের ভাবসাধনার রূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব- 
সাহিত্যের অন্তরের স্বর এই সন্ধানের স্থর। এক পরম গ্রাপ্তবোর জন্য আকুলত! 
আক্ষেপ, মিলন-প্রয়াস, অন্বেষণ ও অভিসার। একজনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য 
মান্ষের চিত্ত পথে বের হয়েছে, খুঁজে খুঁজে ফিরছে । বিশ্বন্প্টির রূপ যে ছন্দে 
স্পন্দিত, সেই ছন্দ নিয়েই মানষের ভাবনা ও কল্পনা “সাহিত্য? হয়ে উঠেছে। 
হিক্র সাধক মুসা যে আকাজ্িত জগতের (62070156027) জন্য আকুল হয়ে 
উঠেছিলেন, সে আকুলতা হিক্র সাহিত্যে সন্ধানের সর এনে দিয়েছে। গ্রীক 
মহাকবি হোমারের ওডিসির মনও তো! এক সুদীর্ঘ যাত্রায় ভ্রমণ ক'রে এবং 
অন্বেষণ কারে ফিরছে। কালিদাসের মেঘদূত যক্ষপ্রিয়াকে অন্বেষণের জন্য ছুটে 
চলেছে। গ্যটের ফাউস্ট জীবনের এক পরম কাম্যের জন্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। 
ওয়ার্ডওয়ীর্থের প্রিলিউড এবং এক্সকার্সন কাব্য হলো! এক কাম্যের অনুসন্ধান । 
কীটুসের এনডিমিয়ন এবং ব্রাউনিং-এর প্যারাসেলসাস এক মনোময়ী আদর্শ- 
সুন্দরীর জন্য অস্থিরতা ও মতৃতার কাব্য। বেষ্ণবের রাধা তো 'পাগলিনী" হয়ে 
মূরলীধারী প্রিয়ের অন্বেষণে ছুঁটেছে কখনে! কদস্বকুণ্জে, কখনো! অভিসারিকা হয়ে 
সন্কেতকুঞ্জে। আকুলতার এবং সন্ধানের হৃদয় নিয়েই সাহিত্য ।. 
গান্ধীজী বলেন, এই সম্ধানের সাধনায় অহিংসাকে পাথেয় ক'রে নিয়ে চল। 
তা"হলেই তোমার সন্ধান সোজা! পথ এবং সরল পথ খুঁজে পাবে। 
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কৰি টেনিসনের কল্পনায়. ষে তত্ব ধর! পড়েছে, গান্ধীজী সেই তত্বকেই তাঁর 
জীবনে গ্রমূর্ত করেছেন। 


ক্রু-্ভিত্ভ্র ও সাঞুশ্রনম 


ঈশ্বরবিশ্বাসী গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগৎ একটা নিয়মের অধীনে 
চলছে। সে নিয়ম হলো! ঈশ্বরের নিয়ম, ভাগবত বিধান বা আধ্যাত্মিক বিধান 
(991116891 7০৮) । এই আধ্যাত্মিক বিধান জাগতিক সকল বস্ত কর্ম কাল ও 
ক্ষেত্রের ওপর ক্রিয়াশীল । অধ্যাত্মক্ষেত্্র নামে একট! ব্বতন্ত্র ক্ষেত্রে নয়, মানুষের 
প্রাত্যহিক সকল কর্মের ক্ষেত্রে একই ঈশ্বরের নিয়ম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিধান কাজ 
করছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বরের 
নিয়ম কাজ করছে। মানুষের মন এবং মাগ্ুষের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি বা 
সমাজনীতি নামে কতকগুলি স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে নেই। গান্ধীজী 
দেখেছেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রই প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত। এক ক্ষেত্রের অবস্থা অপর 
ক্ষেত্রের অবস্থাকে প্রভাবিত করে। 

ঈশ্বর এক, ছুই নহেন। ঈশ্বরের স্ষ্টি মান্ুষকেও গান্ধীজী 'এক* মনে করেন। 
ভিন্ন ভিন্ন “দেহী” হলেও মান্ছষের আত্মা এক, যেমন হুর্য-রশ্মি নানা আধারে 
প্রতিফলিত হয়ে নান! রূপ এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু সকল বিভিন্ন বর্ণের 
রশ্মির মূলাধার হলো এক, সেই সুর্য 

পৃথিবীর সমস্ত মানবজীবনও বিধৃত হয়ে রয়েছে এক পরম “এঁক্যে"র স্থত্রে। 
মান্ষের এই আধ্যাত্মিক পরিচয় তার এ্তিহাসিক পরিচয়েও সত্য ৷ মান্থষের এই 
ধর্ম'কে গান্ধীজী চিনতে পেরেছিলেন বলেই তিনি মানুষের সমগ্র কর্মক্ষেত্রে ধর্মসম্মত 
নীতির প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন । যাগবজ্ঞ-হোমতপ-বলি-পুজা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক 
ধর্মাচার নয়, এবং মুতি-মন্দির-গির্জা-মসজিদে আশ্রিত প্রতিষ্ঠানিক ধর্মীয়তা নয়, 
গান্ধীজী ধর্ম অর্থে সম্পূর্ণরূপে এশ্বরিক বিধানকেই (5287152] 12) মনে 
করেছেন, য! সমগ্র মানবসমাজের সম্পর্কেই সত্য । রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি 
উৎপাদন, বণ্টন, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি সকল বিষয়ে তিনি ধর্মের সথরক্ষা 
চেয়েছিলেন। ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন কাজ হতে পারে না, এর সম্যক্‌ অর্থ এই যে, 
সমগ্র মানবসমাজের জীবন যে চিরস্তন সত্যের নিয়মে অস্তরে-অস্তরে এঁক্যবন্ধ হয়ে 


১৫৮ মহা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


রয়েছে, সে নিয়মের অন্যথা ক'রে কখনো কাজ করা উচিত নয়। করলে তার ফল 
হবে মানবের অশ্ুভ। অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির মধ্যে হিন্দত্ব মুসলমানত্ব 
বা থৃষ্টানত্ব নামে পৃথক্‌ পৃথক সত্যের অস্তিত্ব গান্ধীজী দেখতে পাননি । তিনি 
দেখেছিলেন, একটি অখণ্ড মানবিক সত্য । 

গান্ধীজী তার রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে এই আধ্যাত্মিক এবং এঁতিহাসিক 

সত্যের ওপর ভিত্তি করেই নির্মাণ করেছেন। পৃথিবীর সমগ্র মানব-জীবন একটা 
এঁক্যের স্থত্রে সংযুক্ত--এই তত্বের স্থত্র ধরেই তিনি তার রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক তত্বের স্থত্সগুলি রচনা করেছেন। 

“আমি অছৈতে বিশ্বাসী। আমি মানুষের অন্তর্নিহিত অভিন্নতায় 
(55600191 01010) বিশ্বাসী । শুধু তাই নয়, সকল প্রাণী-জীবনের 
অভিন্নতায় তথা এঁক্যে বিশ্বাসী ৷ স্থৃতরাং, আমি মনে করি, একজন 
মানুষ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাতে 
লাভবান হয়। তেমনি, ষে পরিমাণে এক জন মানুষের অবনতি হয়, 
সমগ্র পৃথিবীর মান্য সেই পরিমাণে অবনত হয়।" 

সাম্যতত্বের এত বড় ব্যাখ্যা আর কোন মনীষীর চিন্তা হতে পাওয়া গেছে 

কি না জানি না। একজন মানুষের ভালমন্দের ওপর সমগ্র মানব-জাতির ভাল-মন্দ 
নির্ভর করে। মানবীয় পরিণামের মধ্যেও এক সুগভীর এঁক্যের প্রমাণ গান্ধীজী 
পেয়েছেন। এই সুত্র হতেই তিনি আর এক স্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন : 
“কুতরাং, কোন এক ব্যক্তির ভাল হলে! কি মন্দ হলো, এটা সেই একজন 
মানুষেরই চিন্তার বিষয় নয়। এটা বস্ততঃ সমগ্র সমাজের, এমন কি 
সমগ্র পৃথিবীর চিস্তার বিষয়।" 
একজন মানুষ অন্নবস্্রহীন অবস্থায় থাকলে সমগ্র সমাজের কোন মানুষেরই 
পক্ষে অন্নবস্থ লাভের অধিকার নেই--গান্বীজী এই নীতিকে মূলস্থত্র ক'রে তাঁর 
অর্থনৈতিক আদর্শ নির্ণয় করেছেন। সমাজের উৎপাদন ও বণ্টন, কর্মের অধিকার 
এবং ভোগের অধিকার-_-সকল ব্যবস্থায় ও অধিকারে এঁ মূলনীতিরই প্রতিষ্ঠা 
তিনি চেয়েছেন । ইংরাজ-মনীধী রাস্কিনের লেখা যে পুস্তক * পাঠ করে গান্ধীজী 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনি অর্থনৈতিক আদর্শের এ মূল কুজটিই 
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কর্মতত্ব ও সাধুশ্রম ১৫৯ 


পেয়েছিলেন_-“একজন মানুষের কল্যাণ সমগ্র মানুষের কল্যাণের মধ্যে নিহিত 
রয়েছে।* ব্যক্তি ও সমা্ইর এই অবিচ্ছেন্থতা লক্ষ্য ক'রেই গান্ধীজী সকল কর্ম- 
ক্ষেত্রে সর্বোদয়ের নীতি প্রবর্তনের কথা বলেছেন। 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্পদ উত্পাদনের ব্যাপারে গান্বীজী «সর্ষের অধিকার 
চেয়েছেন ঃ 
“মানুষের জীবনধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি উৎপাদনের ব্যবস্থা! 
যদি সর্বসাধারণের অধিকারে থাকে, তবে অন্নবন্ত্রের অধিকার থেকে 
কাউকে বঞ্চিত হবার ছুর্ভাগ্য সহ করতে হবে না।” 
ঈশ্বরের প্রদত্ত জল আলো বাতাস ইত্যাদি বস্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা পড়ে 
আছে। জীবনধারণের জন্য প্রয়েজনীয় এই বস্তগুলি গ্রহণের অবাধ অধিকার 
সবারই আছে। তেমনি অধিকার সর্বসাধারণের থাকবে অন্ন-বন্ত্রগৃহ ইত্যাদি 
'জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বস্তগুলির ওপর । অন্ন-বস্ত্রের উৎপাদনের 
ব্যবস্থাগুলিকে অপরকে শোষণ করবার ব্যবস্থায় পরিণত করবার অধিকার কারও 
নেই। এই ব্যবস্থার ওপর কারও মনোপলি বা আত্যস্তিক অধিকার থাকবে 
না। কোন ব্যক্তিও গোষ্ঠী, এমন কি কোন জাতির পক্ষেও এমন আত্যস্তিক 
অধিকার থাকতে দেওয়! চলতে পারে না। 
উৎপাদনের ব্যবস্থাকে গান্ধীজী ন্যায়সঙ্গত করতে চেয়েছেন। উৎপাদনের 
ব্যবস্থাও “মর্যাল* হওয়া চাই। তারই প্রথম স্ত্র হিসাবে তিনি দিয়েছেন, 
উৎপাদন-ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের অধিকার | দ্বিতীয় স্তর, ব্যক্তির কর্মকেই “মর্যাল, 
করা, অথবা! ধর্মসঙ্গত করা । 
ভগবান তথাগতের একটি উপদেশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে । 
“পুষ্পের সৌরভ নষ্ট না ক'রে এবং পুষ্পের রূপ অবিরত রেখে প্রজাপতি 
যেভাবে পুষ্প হতে মধু আহরণ করে, তোমরাও সেইভাবে জীবনের 
প্রয়োজনের তৃপ্তি সাধন করবে ।” 
গান্ধীজীও মানুষের কর্মরীতির মধ্যে অহিংসার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। নিজের 
প্রয়োজনেই কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়। এই 
প্রসঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন এসে পড়ে-_নিজের প্রয়োজন কা”কে বলে? 
জীবনধারণের জন্য ষেটা অবশ্তপ্রয়োজন, সেটা হলো অন্ন। নিজের হাতে কাজ 
ক'রে নিজের জীবনধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। এ কাজ 
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করার পর, জীবনের আর সব কাজ হবে পরার্থে। সাহিত্য, বিষ্যানুশীলন, 
সঙ্গীত ইত্যাদি সকল কলাগত এবং বুদ্ধিগত শ্রম সমাজকল্যাণেক় প্রয়োজন সাধনের 
জন্য উৎসর্গ করতে হবে। 

টলস্টয়ের কাছ থেকে গান্ধীজী এই ক্ুটি-শ্রমেরঃ (3:55 [.90041) তত্বটি 
নিয়েছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মধ্যেও তিনি এই তত্বের সন্ধান পেয়েছেন। শ্রম 
না ক'রে যে অন্নগ্রহণ করে, সে যজ্জের বিনাশকারী | বিনা! শ্রমে অন্ন ভোগ করা 
চৌর্য। শ্রম অর্থে কায়িক শ্রমের কথাই গান্ধবীজী বলছেন, বৌদ্ধিক শ্রম নয়। 
বুদ্ধির চর্চায় নিষুক্ত পণ্তিতকেও কায়িক শ্রমের দ্বারা তার প্রয়োজনীয় অন্টুকু 
উৎপাদন করে নিতে হবে। কায়িক শ্রম না করলে অন্নভোগের অধিকারও 
মর্যাল হয় না। 

গীতায় বল! হয়েছে £ 

ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা! দ্াস্যাস্তে যজ্জভাবিতাঃ। 
তৈর্দতানপ্রদায়ৈভ্যো৷ যো ভূঙক্তে স্তেন এব সঃ ॥ 

--দেবতাগণ যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হয়ে তোমাদের বাঞ্ছিত বস্ত প্রদান করবেন। 
স্থতরাং এই দেবতাগ্রদত্ত বন্ত দেবতাদের নিবেদন না ক'রে ষে ভোগ করে, 
সে নিশ্চয়ই চোর। 

গান্ধীজী মনে করেন, সমাজে কায়িক শ্রমের মর্ধাদা যদি শ্বীকৃত না হয়, তবে 
মান্ষে-মান্থষে ভেদ কখনো ঘুচবে না। সকলেই কায়িক শ্রম করলে শ্রেণীতে 
শ্রেণীতে উচ্চ-নীচ পার্থক্য-বোধ আর থাকে না। কায়িক শ্রমসায্যের ওপর প্রতি- 
ষ্টিত সমাজে যে শ্রেণী-বিভিন্নতা থাকবে, সেটা শ্রেণী-বৈচিত্র্য মাত্র ৷ লমগ্র সমাজের 
কল্যাণ করার জন্য বিজ্ঞানী শিল্পী জ্ঞানী গুণী ও কর্মীর বিভিন্ন শ্রেণী। শোষক ও 
শোধিতের শ্রেণীতে সমাজের বিভক্ত হবার কোন কারণই থাকবে না। 

দরিস্ত্রনারায়ণের সেবার কথা অনেকেই বলেছেন এবং গান্ধীজীও বলেছেন। 
কিন্তু গান্ধীজী দরিদ্রনারায়ণকে রুটি ও কম্বল দান ক'রে সেবা করতে প্রস্তুত নন। 
তিনি বলেন, আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তবে আমি প্রত্যেক সদাত্রত বন্ধ ক'রে 
দিতাম, যেখানে মানুষকে বিন্মমূল্যে ভোজন করানো হয়। একমাত্র পন্নু অন্ধ 
ইত্যাদি অক্ষম ব্যক্তি এবং যিনি থথার্থ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ষিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে 
গুধু পরকে জানদানের ব্রত গ্রহণ করেছেন, এই ছুই শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া আর 
কাউকেও বিন! শ্রমে অল্নগ্রহণের অধিকাছ্থ দেওয়া উচিত নয়। ক্ষ্ধার্তকে ও 
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অন্নহীনকে কাজ দাও যাতে সে অন্ন উপার্জন করতে পারে-_এই হলো গান্ধী- 
নীতি। জগতে প্রত্যেক জড়-কণিক1 এবং প্রাণকোষ অবিরাম কাজ করছে । কোন 
মানুষ যদি শ্রমহীন হয়, তবে সে এই নিখিলব্যাপ্ত কাজের ছন্দ থেকেই নিজেকে 
বিচ্যুত করে, এবং সে বিচ্যুতি সমগ্র মানবসমাজেরই ক্ষতি। তাই গান্ধীজী 
সমগ্র মানবসমাজের জীবনকেই সমানশ্রমে হ্থন্দর ক'রে রাখবার একট। উপায় চিস্ত। 
করেছিলেন। গান্ধীজীর এই চিস্তা থেকেই আবির্ভূত হয়েছে "রকা”। 

চরকা"কে গান্ধীজী বলেছিলেন প্রকৃত শ্বরাজলাভের উপায়। অনেকেই তার 
এই উক্তির অর্থ বুঝতে পারেননি এবং আজও বুঝতে পারেন না। কারণ, 
কায়িক শ্রম এবং সমানশ্রম ব্যতিরেকে ব্যক্তি ও সমাজের মন যে মানবিক সাম্য ও 
এঁক্যের বোধ হারিয়ে ফেলে, এই অতি-বাস্তব ও এঁতিহাসিক সত্যটিকে তারা 
ধরতে পারেন নি। ভারতের কয়েক কোটি শ্রমহীন ও জীবিকাহীন মানুষের 
জীবনে চরক1 একটা আর্থিক প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে, অর্থাৎ ধারা কিছুই 
উপার্জন করতে পারছে না, তার] কয়েকট। পয়সা উপার্জন করতে পারে । কিন্তু 
এটাই চরকার একমাত্র সার্থকতা নয়, তাৎপর্যও নয়। চরকাকে মাত্র একটা 
ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে গান্ধীজী মনে করেন না । 
চরকার লক্ষ্য হলো, মানুষে-মান্ুষে সহযোগিতা, সহকমিতা৷ ও এঁক্যের জাগৃতি। 
“চল্লিশ কোটি নরনারীর সকলে যদি চরক কাটে তবে লক্ষ লক্ষ লোকের 
পরিধানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খার্দি নিমিত হতে পারবে । কিস্তু 
কাজের দিক দিয়ে, এটাই চরকা সম্বন্ধে বড় কথা নয়। চরকাকে 
অবলম্বন করে চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে সহযোগিতামূলক যে কর্ম- 
প্রয়াস জাগ্রত হবে, তারই মূল্য সবচেয়ে বেশী।” প্রার্থনা-সভার 
ভাষণ--১৩। ১২। ৪৭) 
দেখা যাচ্ছে যে চরকার বাণী হলো, সমাজের মানুষে-মানুষে সহযোগিতা সাম্য . 
এবং এক্যবোধ জাগ্রত করার বাণী। গান্ধীজী বলেছেন, শিক্ষিত সমাজের কাছে 
আমি চরকাকে একটা আথিক উপার্জনের যন্ত্রূপে উপস্থিত করছি না। শিক্ষিত 
সমাজ চরকার আত্মিক (501510591) তাৎপ্ষটুকু উপলব্ধি করুক্‌, এই ছিল 
গান্ধীজীর কথা। দরিদ্রের হাতে চরকা হলো! আঘিক উপার্জনের যন্ত্র, কিন্ত 
জওহরলালের হাতে চরকা হলো রেভল্যুশন বা বিপ্লব-_গান্ধীজীর এই উক্তির 
তাৎপর্য বুঝতে পারলে চরকার সম্যক তাৎপর্য বুঝ! যায়। 
১১ 
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ভারতের রাজনৈতিক মুক্তিলাভের পন্থ! হিসাবেও চরকাকে গ্রহণ করবার 
কথা গান্ধীজী বলেছিলেন। গান্ধীজীর এই উক্তির অর্থ অনেকে বুঝতে পারেননি । 
ধারা মনে করেন যে, অহিংস সংগ্রামের দ্বার! রাজনৈতিক ম্বাধীনত1 লাও করা 
সম্ভবপর নয়, তাদের পক্ষে চরকার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত। 
কিন্তু গান্ধীজী চেয়েছিলেন যে, ভারতের অহিংস গণশক্তিকেই জাগ্রত ক'রে রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা আনতে হবে। তাই ভারতের গণ-সাধারণের হাতে তিনি 
দিয়েছিলেন চরকা। চরকা-শ্রম মধুপতঙ্গের পরিশ্রমের মতই নির্দোষ ও অহিংস, 
কারও ক্ষতি না ক'রে শুধু সৃষ্টি ক'রে। চরকা ভারতের কোটি কোটি 
জীবিকাহীনকে একটা অর্থনৈতিক যোগ্যতা দান কবে, অর্থাৎ জীবিকাহীন বা 
কর্মহীন ব্যক্তি চরকার সাহায্যে কিছুটা আর্থিক আত্ম-নির্ভরতা! লাভ করে। 
চরক1 পারম্পরিক সহযোগিতা ও এঁক্যের বোধ জাগ্রত করে। চরক। 
ভারতীয় শ্রমহীন মানুষকে শ্রমের স্থযোগ দিয়ে তার অবনত আত্মম্ধাদা- 
বোৌধকে উন্নত করে। শিক্ষিত মান্ুষ চরকার ভেতর দিয়ে তার দেশের কোটি 
কোটি গরীবের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ের যোগ লাভ করে। স্থতরাং 
এ হেন চরকার সাহায্যে ভারতে যে অহিংস গণশক্তি জাগ্রত করবে, তার 
রাজনীতিক স্বাধীনতার দাবীকে বৈদেশিক শাসক দমন করতে পারবে ন।__ 
গাক্ধীজী সমস্ত বিষয়টিকে এইভাবে চিন্তা করেছিলেন। ভারতের অহিংস 
গণশক্তিকে উদ্বোধিত করবার উপাঁয় হিসাবে চরকাকে তিনি অপরিহার্য মনে 
করেছিলেন। রাজনৈতিক মুক্তির “অস্ত” হিসাবে চরকার এই হলো তাৎপর্য । 

অনেকে ভুল ধারণা করেন ষে, গান্ধীজী বুঝি চরকাকেই ব্যক্তির একমাত্র 
জীবিকা হিসাবে গ্রহণের কথা বলেছেন। এরা চরকার অর্থনৈতিক তাৎপর্য- 
টুকুও বুঝতে পারেননি । অন্ত কোন জীবিকাকর্ম ক'রেও চরকা চালাতে হবে। 
চাধী কামার কুমোর কেরানী দোকানী, সকলের হাতেই চরকা থাকবে । যে 
ব্যক্তি জীবিক1 অর্জনের জন্ত কোন কাজই পাচ্ছে না এমন ব্যক্তির কাছে চরকা 
হলো! সব চেয়ে বড় অর্থনৈতিক বন্ধু। যে ব্যক্তির সময় কর্মহীন আলম্তে 
নষ্ট হচ্ছে, সেই ব্যক্তি ধদি চরকা ধরে তবে তার জীবনের কর্মহীন মুহূর্তগুলি 
হুষ্টিগ্রবণ হয়ে ওঠে। এমন ব্যক্তির কাছে চরকা হলো! মনেরও বন্ধু । 

গান্ধীজী বলেন- খাদিকে শুধু জীবিকা-অর্জনের একটা উপায় বলে মনে 
করাল ভল হবে। খাদিকে যদি একটখ শিল্প (1711৭65) মান করা হয়, তবে 


কমতত্ব ও সাধুশ্রম ১৬৩ 


প্রচলিত ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে প্রচুর খাদি উৎপাদন করাই উচিত। একটা 
সহরের কাপডেব কলে হাজাব হাজাব লোক জীবিকা! অর্জন কবে, এবং খাদি 
কোটি কোটি টাকা হাজার হাজার গ্রামেব মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। শিল্প হিসাবে 
কাপডেব কলে এবং চবকায় এই হলো একমাত্র পার্থক্য । কিন্ত এটাই খাদির 
একমাত্র বা প্রধান শ্রেষ্ঠত্ব নয। খাদিব আদর্শগত প্রধান লক্ষ্য হলো ঃ 

“ভাবতে পল্জীজীবনেব অর্থনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এবং তারই ভিতব 


দিয়ে জনসাধাবণেব মধ্যে প্রকৃত শক্তিব উদ্বোধন, যে শক্তি সত্য সত্যই 
স্ববাজ আনতে পাববে।”* | 
সং; ০:29 2, 10782175 091 63006116106, 101 076 1£65101501096101 01 ৮1113555, 17. 
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০শ্রলীভ ত্র রিলাক্স 

পশ্চিমের এক শ্রেণীর অর্থনীতিজ্ঞ দার্শনিক এবং সমাজতাত্বিকের চিস্তা থেকে 
উদ্ভৃত সোশ্যালিজ ম্‌ ও কম্যুনিজ.ম্‌ নামে যে মতবাদ বর্তমান যুগে লারা! পৃথিবীতেই 
প্রচারিত হতে দেখ! গেছে, সে মতবাদের মধ্যে €শ্রেণী-সংগ্রাম” নামে একটা কথার 
প্রাধান্ত - দেখা যায়। সমাজে শোষক এবং শোধিত নামে ছু”ট শ্রেণীর অস্তিত্ব 
এরা লক্ষ্য করেছেন। গরীবকে শোষণ করেই ধনিকের সম্পদ পুণ্তীভূত হয়ে 
উঠেছে । অন্যভাবে বলা যায়, শ্রমিককে শোষণ ক'রে, অর্থাৎ শ্রমিককে তার 
শ্রমের যথার্থ মূল্য হতে বঞ্চিত ক'রে, শ্রমের মাত্র আংশিক মূল্য দিয়ে অল্পসংখ্যক 
লোক সম্পদ-উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলিকে নিজের দখলে রেখে চালাচ্ছে বলেই একটা 
গরীব শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যারা সংখ্যায় বুহত্ম। উভয়ের স্বার্থ পরস্পরের 
বিরোধী । . শোষকেরা, সংখ্যায় অল্প, এবং শোধিতেরাই সংখ্যায় সমধিক। 
স্তরাঁং উভয় শ্রেণীর মধ্যেই এই বিরোধের সমাধান চাই, নইলে সমাজের 
অধিকসংখ্যকের স্বার্থ দলিত ও বিনষ্ট হতেই থাকবে। 

গান্ধীজীও দেখেছেন, সমাজে এই রকমের শ্রেণীবিস্তাঁস রয়েছে, এক শ্রেণী আর 
শ্রেণীকে শোষণ করছে। - শ্রেণীগত শোষণের প্র কোপে সমাজ-জনতার বৃহত্তরের 
জীবন আথিক ক্লেশ ও অভাবে বিষ হয়ে আছে। সমাজের এক শ্রেণীর স্বার্থ 
অপর শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী হয়ে রয়েছে। গান্ধীজী চেয়েছেন, এই বিরোধের 
অবসান হোক্‌। 

কিন্ত কোন্‌ উপায়ে? এই পশ্থার ক্ষেত্রেই এসে গান্ধীজীর অভিম্ত্ত এবং 
সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের অভিমতে যে পার্থক্য দেখা যাঁয়, সে পার্থক্য একেবারে 
মুলগত পার্থক্য । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকারের ব্যাপারে ধনিকে ও শ্রমিকের 
মধ্যে ষে বিরোধ বিষ্যমান্ত, সেই বিরোধকেই বস্তুতঃ সক্রিয় বিরোধ অর্থাৎ শ্রেণীযুদ্ধে 
(৫1535-ঘ9£) পরিণত ক'রে শোষক শ্রেণীকেই উচ্ছেদ করতে হবে- _সোস্তালিজ.ম্‌ 
ও কম্যুনিজ্‌মে এই “বৈশ্বিক প্থাই একমাত্র প্থা বলে ঘোষিত হয়েছে। 
শ্রেনীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই তাঙের লক্ষয। 


শ্রেণীতত্বের বিচার ১৬৫ 


গান্ধীজীর লক্ষ্য শ্রেণীহীন: সমাজের প্রতিষ্ঠ। নয়, শ্রেণীশোষণহীন সমাজের 

প্রতিষ্ঠা। তিনি বলেন-_ 
“সমাজের শ্রেণীবিভাগ থাকবেই, কিন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব তথা 
অবস্থান পরম্পরের সমান্তরাল হবে, পরম্পরের সম্মুখে প্রলম্বরূপে নয় 

যে জ্যামিতিক তত্বের উপমা দিয়ে গান্ধীজী তীর বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন, 
তাতে বক্তব্যের অর্থ প্রাঞ্জভাবেই ফুটে উঠেছে। তিনি চান, সমাজে বিভিন্ন 
শ্রেণীর অবস্থান এমন ভাবে বিন্যস্ত থাকবে যাতে এক শ্রেণীর স্বার্থ, অপর শ্রেণীর 
স্বার্থের বাধ! হয়ে উঠতে ন! পারে। পরম্পরের সম্মুখে প্রলম্বরূপে অর্থাৎ প্রাচীরের 
মত দণ্ডায়মান বাধার রূপ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীগুলির অবস্থান বাঞ্চনীয় নয়। তাদের 
কর্ম, অধিকার, লক্ষ্য ও স্বার্থ হবে পরম্পরের সমান্তরাল, যেখানে কারও সঙ্গে 
কারও সংঘর্ষের অবকাশ অথবা প্রয়োজনও থাকবে না। 

পশ্চিমের সাম্যবাদীরা! সমাজের শ্রেণীবিন্তাসের রূপ যতটা সরল ক'রে বুঝে 
নিয়েছেন, বান্তবে শ্রেণীবিন্তাসের রূপ ততট। সরল কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে। 
শোষক ও শোষিত, মানবসমাজ এই রকম সুস্পষ্ট দু'টি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে আছে 
কি? বরং দেখা যায়, এক ব্যক্তি হয়তো এক ক্ষেত্রে অপরের দ্বারা শোষিত, 
কিন্তু অন্ত ক্ষেত্রে সে-ও অপরের শোষক। শোষক-শ্রেণী নামে এমন কোন সম্পূর্ণ 
পৃথক ও আস্ত একটা শ্রেণীকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না, যাকে উচ্ছেদ করলেই 
সমাজ থেকে শোষকের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হতে পারে। শোষণব্যবস্থাটাই সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণীর এক স্তর হতে ভিন্নতর স্তরে এবং স্তরক্রমে বিস্তৃত ও বিন্যস্ত হয়ে 
রয়েছে। গান্ধীজী মনে করেন, এই শোষণব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করতে পারা যায়, 
অথচ তার জন্তে বিভিন্ন শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ, শোষক 
শ্রেণীর শোষণক্ষমতাটুকুর উচ্ছেদ প্রয়োজন । ধনিকের পুজি সম্পদ ও ক্যাপিটালকে 
শোঁষণযন্ত্ররপে ব্যবহৃত হতে না৷ দেওয়া । ক্যাপিটাল থাকবে, অথচ ক্যাপিটালিজ ম্‌ 
থাকবে না। ইগ্তান্্রি চাই, কিস্ত ইগ্তান্ট্রিয়ালিজ.ম্‌ চাই না। ধনিক তার সম্পদের 
অছি বা ট্রার্টিরপে থাকবেন, এবং সে সম্পদকে একমাত্র সাধারণের কল্যাণের 
জন্যই নিযুক্ত ও পরিচালিত করবার অধিকার ধনিকের থাকবে, “লাভ” অথবা 
ব্যক্তিগত স্বার্থ পুঞজীভূত করার জন্য নয়। . ১ 
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১৬৬ মহাত! গান্ধীর জীবন ও নীতি 


সমাজের শ্রেণীঘন্থ (1599 98881) আছে, এই বাস্তব সত্যটি গান্ধীজী লক্ষ্য 
করেছেন। কিন্তু তিনি চান না যে, এই ঘবন্বকেই তীব্রতর ক'রে তুলে নিয়ে একট! 
শ্রেণীযুদ্ধের ভেতর দিয়ে ক্যাপিটালিজমের উচ্ছেদ সাধন করা হোক, কারণ 
সে পন্থায় ক্যাপিটালিজ.মের স্থায়ী উচ্ছেদ হবে কি না সন্দেহ। তিনি মনে 
করেন, শ্রেনীযুদ্ধের পথে না গিয়েও ক্যাপিটালিজ মের উচ্ছেদ সম্ভব । গান্ধীজীর 
যুক্তি নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়োক্ত পরিচয়টুকু জানা থাকলে এবং তার তাৎপর্য 
উপলব্ধি করলে সহজেই বুঝতে পার! যায় ষে, তিনি কেন পাশ্চাত্যের কম্যুনিজম্‌ 
এবং সোশ্যালিজ.ম্‌কে সমাজের অর্থ নৈতিক শ্রেণীবৈষম্য দূরীভূত করার একমাত্র 
পন্থা অথবা শ্রেষ্ট পন্থা ব'লে মনে করেন না। 


“পশ্চিমের সোস্তালিজম্‌ ও কম্ুনিজম এমন কতগুলি ধারণার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত যা আমাদের ধারণা থেকে মূলতঃ পৃথকৃ্‌। কম্যুনিজম্‌ ও 
 সোস্তালিজম্‌ বিশ্বাস করে যে, মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর ; স্বার্থপরতা 
মানুষের স্বভাবে অস্তনিহিত হয়ে রয়েছে । আমি এধারণা সমর্থন করি 
না। আমিজানি যে, পণুতে ও মানুষে ম্বভাবের একটা মৌলিক 
পার্থক্য আছে। মান্ুষের শ্বভাবে এবং পশুর স্বভাবে নিহিত প্রবৃত্তির 
আবেগে কতগুলি মিল থাক] সত্বেও, মানুষের স্বভাবে আবার এই ম্বতন্ত্র 
একটা! শক্তি আছে যে, সে তার প্রবৃত্তির উধ্রণ নিজেকে টেনে তুলতে 
_ পারে। 
শোষক ধনিক ব্যক্তিরও স্বভাবের ভিতরটা মন্থ্যত্রহীন নয়। সুতরাং তার 
আচরণের পরিবর্তন অসম্ভব নয়, যদি তার ভিতরের স্বার্থহীন ও হিংসাহীন 
মনুয্তত্বকে উদ্বোধিত করতে পারা যায়। মান্থষের অস্তরগত স্বভাবের মহত্বে 
গান্ধীজী বিশ্বাসী ঝলেই তিনি সহিংস পন্থার অর্থাৎ জোর ক'রে শোষক 
শ্রেণীকে উচ্ছেদের সমর্থক হতে পারেননি । ত1 ছাড়া, জোরের পন্থায় কোন 
শ্রেণীকে উচ্ছেদ করলে, পরিণামে জোরদারেরাই একটা ক্ষমতাবান শ্রেণীতে 
পরিণত হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কাও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। 
শ্রেণীসংগ্রাম সমন্ধে গ্ান্ধীজীর নিম্নোক্ত উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য £ 
(ক) ভারতের আস্তরিক প্রকৃতির সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ব খাপ খায় না।* 
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(খ) ভূম্বামী এবং ধনিক পুজিওয়ালাদের লুপ্ত ক'রে দেওয়াই প্রয়োজন নয় ; 
প্রয়োজন হলো লোকসাধারণের সঙ্গে বর্তমানে এদের যে সম্পর্করীতি রয়েছে 
সেই সম্প্রীতির পরিবর্তন কনে একটা স্ুস্থতর ও শুদ্ধতর সম্পর্করীতি 
স্থাপন করা । 

(গ) শোষণব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য পাশ্চাত্য হতে যে সকল মতবাদ উদ্ভূত 
হয়েছে তার সবই হিংসাবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন। এই কারণে আমার আপতি। 
আমাদের দেশের বর্ণীশ্রম ব্যবস্থা উচ্চ-নীচ এবং ধনিক-শ্রমিকের পার্থক্য সমী- 
করণের একটা চেষ্টা নয় কি? সুতরাং আমরা যদি বৈজ্ঞানিক আগ্রহ নিয়ে 
প্রাচ্যের ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা করি, তবে তার ভেতর থেকে এমন কম্যুনিজম্‌ 
ও সোশ্তালিজমের সন্ধান পাওয়া যাবে যা বর্তমানের প্রচলিত এ ছুটি মতবাদ 
থেকে বেশি উন্নত, যথার্থ ও সত্য, এবং যা বর্তমান পৃথিবীর পক্ষে স্বপ্নেও ধারণ! 
করা সম্ভবপর হচ্ছে না। জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করার জন্য পশ্চিমের 
সোস্তালিজম্‌ ও কমুমনিজম্‌ যে পন্থার সন্ধান দিচ্ছে তার চেয়ে ভাল পন্থা আর 
কিছু হতে পারে না__এরূপ মনে করা খুবই ভূল। 

ধনিকের ধনগত পুজি যেমন তার “ক্যাপিটাল”, তেমনি শ্রমশক্তিও শ্রমিকের 
ক্যাপিটাল। গান্ধীজীর এই যুক্তিটি স্মরণে রাখলে তার সমগ্র বক্তব্য খুবই 
সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। তিনি বলেন-__ধনিকের ক্যাপিটালে (আথিক পুজি) 
এবং শ্রমিকের ক্যাপিটালে (শ্রম ) সহযোগিতা সম্ভবপর । উভয় শ্রেণীই সম্পদ 
স্ষ্টির উদ্যোগে সহকর্মী হবে, উভয়ের মধ্যে প্রভু এবং দাসের সম্পর্ক থাকবে না। 

নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নিজের উপভোগের জন্য আটক ক'রে 
রাখাকে গান্ধীজী চৌরকর্ম বলে মনে করেন। এবিষয়ে তার মতের সঙ্গে পশ্চিমের 
কম্যুনিষ্টের সাম্যতত্বের যুক্তিতেও অনেকখানি মিল আছে, যাঁরা বলেন--সম্পত্তি 
হলে। চৌর্য (10010 15 05০৮) প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ শুধু আটক 
ক'রে রাখা নয়, উপভোগ করাও চৌর্য। এবং প্রয়োজনাতিরিস্ত সম্পদ বলতে 
এই বোঝায় যে, সমাজের লক্ষ লক্ষ সাধারণ ব্যক্তি যে-পরিমাণ বৈষয়িক সুখসম্পদ 
উপভোগ করছে তার চেয়ে বেশী পরিমাণের সুখসম্পদ। সম্পদ সঞ্চয় করাকেও 
গান্ধীজী পাপ বলে মনে করেন।* তিনি বলেন-_-ভারতের কোটি কোটি মানুষ 
দিনে একবেল! মাত্র খেতে পায় এবং সেই ভোজনও হলো, মাত্র একটি চাপাটির 
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সঙ্গে এক ছিটা ছন। যতক্ষণ না দেশের এর] ভাল ক'রে খেতে ও পরতে পায় 
ততক্ষণ পর্যস্ত ভাল খাওয়া-পরার কোন অধিকার আমার ও আপনার নেই। 

ভারতের ধর্মগ্রস্থ নামে পরিচিত ভাগবত পুরাণ বিন্ময়কর স্পষ্টতার সঙ্গেই 
অর্থনৈতিক ভোগসাম্যের এই তত্ব ঘোষণা করেছেন £ 


যাবদ্‌ ভ্রিয়েতে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্‌। 
অধিকং যোহভিমন্তেত স স্তেনো দণ্ডমর্তি ॥ 
[ ৭ম স্ধন্ধ, ১৪শ অধ্যায় ৮ম প্লোক ] 
_ষে পরিমিত ধনের দ্বারা উদর পোষণ হতে পারে, সেই পরিমিত ধনেই 
প্রাণীদের অধিকার । যে ব্যক্তি তার অধিক বিত্ত সংগ্রহ করে সে তন্কর, অতএব 
সে দগ্ডনীয়। 


গান্ধীজীরও উক্তির মধ্যে সমাজে সম্পদের বণ্টনব্যবস্থা 00150709000) 
সম্বন্ধে তার অভিমত খুবই স্পষ্ট ক'রে বোঝা যাচ্ছে । কিন্তু সমবণ্টন সাধন করবার 
পস্থাটও অহিংস হওয়া চাই। সেই দিক থেকে, তিনি মনে করেন ধনিকের পক্ষ 
হতে স্বেচ্ছায় পুঞ্তীভূত অতিরিক্ত-সম্পদদ এবং অতিরিক্ত-সম্পদ উপভোগের রীতি 
অথবা দাবী বজিত হলে অহিংস পন্থায় ধনসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এবং সেই 
সাম্যই হবে যথার্থ ও স্থায়ী সাম্য। তিনি জাপানের সামুরাই নামে ধনিক শ্রেণীর 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন । সামুরাই শ্রেণী স্বেচ্ছায় তাদের ধনিকত্ব বর্জন করেছিল । 
যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় ক'রে ধনিকে পরিণত হন, তিনি মর্যাল মানুষ অর্থাৎ নীতির 
মানহ্ষ হিসাবে অতিরিক্ত কোন শক্তি লাভ করেন না। বরং তার আধিক 
ধনিকতা৷ তার চরিত্রের মর্যাল শক্তিকে দীনতর করে, গান্ধীজীর এই ধারণা। 
প্রাচীন রোম তার প্রচুর বৈষয়িক এশ্বর্য সত্বেও অধঃপতনের দুর্ভাগ্য বরণ 
করেছিল। অতিরিক্ত বৈষয়িক এঁশখবর্য রোমকে নৈতিক শক্তিতে উন্নত করেনি। 
ব্যক্তি সমাজ ও জাতিকে রক্ষা করে তার নৈতিক শক্তি, বৈষস্ষিক শক্তি নয়। 
এবং নৈতিক শক্তি না থাকলে বৈষয়িক শক্তি অর্থাৎ প্রচুর খাগ্য-বস্ত্র-অস্্র এবং 
বিগ্ভার বলও কোন "শক্তি নয় ঃ প্রাচীন ভারতের যাদব বংশ যখন ধ্বংস লাভ 
করেছিল, তখন তার! বৈষয়িক এখবর্ষে খুবই উন্নত ছিল। সমাজে কয়েকজন 
অতিরিক্ত বিত্তশালী ব্যক্তির আবির্ভাব সমাজেয় নৈতিক শক্তির পরিচয় প্রকাশ 
করে না। রকফেলার এবং কার্ণে গী তাদের সম্পত্তির অনেক অংশ জনকল্যাণের 
জন্ত দান করেছেন। এ দান ভালই, কিন্তু এই দুই ধনী দাতা হয়েছিলেন বলেই 


শ্রেণীতত্বের বিচার ১৬৯ 


এ সত্য প্রমাণিত হয় না যে, তাদের বিত্তশালিতাই তাদের পক্ষে নৈতিক শক্তি 
লাভের সহায়ক হয়েছিল। দান করার যে মন তারা পেয়েছিলেন, সেটা অন্ত কারণে 
হয়েছিল। প্রচুর সম্পদ তারা সঞ্চিত করতে পেরেছিলেন বলেই যে তারা দান 
করবার মত জনকল্যাণধর্মী নৈতিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন, একথা! সত্য নয়। 
গান্ধীজীর এই ব্যাখ্যা থেকেই আরও স্পষ্ট ক'রে বোঝ যায় যে, তিনি ধনিক 
শ্রেণীকে সমাজে কিভাবে রাখতে চান। ধনিকেরা দাতা হবে এবং দয়ালু হবে 
এই আশাবাদের ওপর তিনি তার ধারণাকে দীড় করাননি। ব্যক্তিগতভাবে 
অতিরিক্ত ধনের অধিকারী হওয়াকেই তিনি অন্তাঁয় এবং সমাজধর্মবিরোধী বলে মনে 
করেছেন। ধনিকের মনের সম্ভাব্য দয়ালুতার ওপর নির্ভর ক'রে সমাজে ধনিক 
শ্রেণীকে অতিরিক্ত ধনের অধিকারী হবার স্থষোগ দিতে তিনি প্রস্তুত নন। তিনি 
জাপানের সামুরাই শ্রেণীর আচরণকেই যথার্থ ধনসাম্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক বলে মনে 
করেছেন। দান করার অধিকার নিয়ে নয, মাত্র অছি হয়ে থাকবার অধিকার 
নিয়ে ধনিকসমাজ আঘিক সম্পদের উৎপাদনব্যবস্থাঁ পরিচালিত কববে। 
সম্পদগ্ডলির অধিকারী হবে সমাজ, ধনিক হবে মাত্র তার হ্যাসরক্ষক ও পরিচালক । 
গান্ধীজীর এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, তিনি নিক” কথাটিরই এক নূতন সংজ্ঞ! 
নির্ণয় করেছেন। ধনিক এবং ধনিকতাঁ, উভয়েরই রূপান্তরের প্রস্তাব । বল। যায়, 
গান্ধীজী বস্ততঃ ধধনিক" নামক অর্থনৈতিক একটি শ্রেণীকেই সমাজোপেত 
(5০০619119) করতে চেযেছেন। ধনিক শ্রেণীকে সমাজের ওপরে নয়, সমাজ 
স্বার্থেব অধীনে রাখবার ব্যবস্থা! | 

ব্যক্তির পক্ষে “অপ্রতিগ্রহ” (018 095595072) নীতিকেই সমাজে ধন-সাম্য 
প্রবর্তনের নীতি ঝুলে গান্ধীজী মনে করেন। এবিষযে গান্ধীজীর অভিমত 
খুবই স্পষ্ট এবং দৃঢ়। অনেকে জীবজগতের রীতিনীতির সঙ্গে তুলনা ক'রে এই 
কথা বলে থাকেন যে, সঞ্চয় করা হলো! স্বাভাবিক জীববৃত্তি। কীটপতঙ্গ ও পন্দীর 
মধ্যেও ভবিষ্যতের জন্য আহার্য সঞ্চয়ের ব্যাপার দেখ! যায়। কিন্তু এতুলন! 
ভ্রমাত্ক। জীবজগতের অনেকের মধ্যেও ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য নয়, 
পারিবারিক এবং সামাজিক উপভোগের জন্যই প্রত্যেকে সমানশ্রমে আহার্ধ সঞ্চয় 
করছে, এ দৃষ্টাস্তও দেখা যায়। তা! ছাড়া, জীবজগতের সঙ্গে মানুষের তুলনা করা 
অর্থাৎ মানুষকে সাধারণ জীবের পর্যায়ভুক্ত করা নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীরও 
পরিচায়ক নয। পশু যা পারে না, মানুষ তাই পারে। মানুষের মধ্যে 


১৭০ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


“অপ্রতিগ্রহ'কে যদি শ্বভাবজ প্রবৃত্তি বলে মেনে নিতে আপত্তি থাকে, তাতেও 
মূল বক্তব্যের কোন ব্যতিক্রম হয় না। অপ্রতিগ্রহকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে। এটা অসম্ভব নয়; তার শত শত এঁতিহাসিক দৃষ্াস্ত আছে। 

স্থতরাং ধনিকের পক্ষে সমাজে সম্পদের অছি হয়ে থাকা অবান্তব এবং অসম্ভব 
নয়। মাত্র নিজের অধিকারে রাখলেই সম্পদকে যথার্থ উপভোগ করা যায়, এট! 
সত্য নয়। অছিরূপেও সম্পদকে এক প্রকারের "উপভোগ" করা যাঁয়, এবং তাতে 
যে আনন্দ আছে সেটা ব্যক্তিগত অধিকারজনিত আনন্দের চেয়ে কম নয়। একটি 
পরিবারের মধ্যে পিতা নামক প্রধান ব্যক্তি বহু চিন্তা ও পরিশ্রম ক'রে যে সম্পদ 
উপার্জন করেন, সে সম্পদকে তিনি স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী-পুত্র-কন্তার অধিকাররূপে 
সমর্পণ ক'রে দেন। এটা ষদি স্বাভাবিক হয়, তবে সমাজের সকলের অধিকারেও 
সম্পদ সমর্পণ ক'রে দেওয়া ব্যক্তির পক্ষেও স্বাভাবিক। পরিবার নামক ক্ষুদ্র 
সমাজের ওপর ব্যক্তির যে গ্রীতি ও মমতা, সেটা জাতি নামক বৃহত্তর সমাজের 
ওপরেও ছড়িয়ে দেওয়] যায় । সমগ্র পরিবারের উপভোগের জন্য পিতা নামক এক 
ব্যক্তি যে মন ও গুণের দ্বার! সম্পদ উৎপাদন বুদ্ধি ও সংরক্ষণ ক'রে থাকেন, 
সেট তার অতিব্যক্তিকতা, অর্থাৎ নিছক ব্যক্তি স্বার্থবাদের এক ধাপ উপরের 
বন্ত। এই অতিব্যক্তিকতাঁ সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও কি প্রসারিত কর! যায় না? 
গান্ধীজীর অভিমত হলো-_-কর যায়। 

ধনিক ব্যক্তি অথব1 ধনিক শ্রেণী শ্বেচ্ছায় সম্পর্দের অধিকার সমাজকে ছেড়ে 
দেবেন, নিজের উপভোগের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চিত ক'রে রাখবেন না, এবং 
সমাজের পক্ষ থেকেই অছিরূপে সম্পদের উৎপাদনকার্য পরিচালনা করবেন তার 
দক্ষতা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার শক্তি দিয়ে। এ হ'লে সমাজে ধনবৈধম্যের অভিশাপ 
থাকে না। কিন্তু যদি ধনিকের! “স্বেচ্ছায়” এই পথ গ্রহণ না করেন, তবে? তবে 
কি শুধু এই আশা নিয়েই সমাজ বসে থাকবে, কবে কোন্‌ পুণ্যলগ্নে ধনিকের। নিজের 
মনের শুভসঙ্কল্পজাত প্রেরণার বশে সম্পদের ব্যক্তিগত্ব অধিকার বর্জন করবেন? 
এর জন্য কি শ্রমিক অথবা বিভাধিকারবঞ্চিত জনসাধারণের কিছু করণীয় নেই? 

অবশ্তই আছে এবং সে কর্তব্যের নৈতিক স্ত্রটিও গাক্ধীজী দিয়েছেন। 
সমাজের শ্রেণীগত শোষণ-ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্ত এবং সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত 
অধিকারের পরিবর্তে সমাজাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শোধিতকে অবশ্যই সংগ্রাম 
করতে হবে, যদি অন্ত কোন পন্থায় ধনিকশ্রেণী সম্পদের মাত্র অছি-অধিকার 


শ্রেণীতত্বের বিচার ১৭১ 


(0850 ০/061510) গ্রহণে স্বীক্ুত না হন। ধনিকের হৃদয়ের পরিবর্তন যদি 
না হয়, তবে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা অবশ্ঠই করতে হবে। এবং সে 
পরিবর্তন ঘটাবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো, অহিংস-অসহযোগ ও সবিনয় প্রতিরোধ ।% 
সহিংস পন্থায় ধনিকের যে উচ্ছেদ হতে পারে, তাতে ধনিকের হদয়-পরিবর্তন হতে 
পারে না। তাতে ধনিক-প্রবৃত্তির উচ্ছেদ না হয়ে শুধু ধনিকতার অধিকার থেকেই 
তারা বঞ্চিত হবে। এটাকে যথার্থ এবং স্থায়ী পবিবর্তন বলা যায় না। তা ছাড়া, 
যার সহিংস পন্থায় ধনিককে উচ্ছেদ করবে, তাদের মানসিক পরিবর্তনও যে শেষ 


পর্যন্ত অন্ত প্রকারের সহিংস বপ লাভ ক'রে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, 
এই আশঙ্কাও যথেষ্ট বাস্তবতাসম্মত ৷ 
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আছ্পেল্প মগ্রভা। 


মাত্রা আছে কিন্তু গণ্তী নেই, মানুষের মনের সংস্কারগুলির এরকম রূপ হতে 
পারে। দুই তটের মধ্যে সীমায়িত অথচ অবাধগতি, গ্রবহমাণ নদীর রূপের মতই 
অহিংস মনের সংস্কারগুলির রূপ। এই মন স্বেচ্ছায় কতগুলি সংযম ও মাত্র! 
স্বীকার ক'রে নেয়, কিন্তু তার গতি উদার ও অবাধ । জাতি ও জাতীয়তা, ধর্ম 
ও সংস্কৃতি এবং এঁতিহ ও স্বদেশী ইত্যাদি বিষয়ের গান্ধীজী যেসব সংজ্ঞা নিরূপণ 
করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, তার মধ্যে মাত্রা আছে কিন্তু গণ্ভীবদ্ধতা নেই। 
গান্ধীজীর কথিত জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার মধ্যে ভেদরেখ! নেই, উভয়ই 
একই প্রবাহের নীর। অতীত এঁতিহের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেট! 
তার মনের বন্ধন হয়ে উঠতে পারেনি । বর্তমানের ও ভবিগ্ততের অভিনবের প্রতি 
তিনি শ্রদ্ধাণীল। তার এঁতিহ্প্রিয়তা নৃতনকে গ্রহণ করার আগ্রহ খণ্ডিত করে 
না। হিন্দুধর্মের সঙ্গে তার জীবনের বিশেষ সংযোগ তার ভিন্নধ্মপ্রীতিকে ক্ষ 
করতে পারেনি । দেশের সংস্কৃতির ওপর গভীর মমতা সত্বেও তিনি বিদেশীয় 
স্কৃতি হতে সকল শুভ সৎ ও প্রয়োজনীয়কে আহরণ করতে সর্বদাই প্রস্তুত । 
সমগ্র মানবজাতির অন্তনিহিত এঁক্যে এবং সকল প্রাণের অখগ্ুতায় যিনি বিশ্বাসী, 
তার 'জাতীয়” দৃষ্টি রুচি*ও সংস্কারের গতি বস্ততঃ বিশ্বমুখী হয়ে উঠবে, এটা 
গজ 
তিনি তার স্বদেশভূমি ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে 
করতেন যে ভারতীয় স্বাধীনতা বিশ্বের পক্ষেই কল্যাণকর, বিশ্বের. সকল জাতির 
স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক । যদি ইংলগু ও ইংরাজ জাতিকে ধ্বংন না কর] ছাড় 
ভারতের পক্ষে শ্বাধীন হবার আর কোন উপায় না থাকে, তবে ভারতের স্বাধীনত 
চাই না-_এই কথাও তিনি বলেছেন। আবার, অহিংস উপায়ে সংগ্রাম করতে 
গিয়ে ভারত ও ভারতীয় আঁতি যদি বিশ্ববক্ষ হতে লুপ্ত হয়ে যায়, তাও শ্রেয়। 
কারণ, ভারত এভাবে লুপ্ত হযে গিয়ে পৃথিবীতে অহিংসারই প্রতিষ্ঠার পথ সুগম 
ক'রে যাবে, যেটা সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই কল্যাণকর হবে। তীর মতে পেট্রিয়টিজম্‌ 
বা দেশপ্রেমের অর্থ হলো-_ব্যক্তি পরিবারের জন্য, পরিবার পল্লীর জন্ত, পল্লী 


আদর্শের সমগ্রতা ১৭৩ 


জিলার জন্য, জিলা প্রদেশের জন্য, প্রদেশ দেশের জন্ত আত্মবলিদান করতে প্রস্তত 
থাকবে। তেমনি একটি জাতিকেও ম্বাধীন হতে হবে এই কারণে যে, সে যেন 
প্রয়োজন হলে পৃথিবীর কল্যাণের জন্থ প্রাণ দিতে পারে। ব্যক্তি থেকে আর্ত 
ক'রে পর পর প্রত্যেকটি সমাজায়তন তার বৃহত্তরের জন্য আত্মত্যাগ করবে, 
দেশপ্রেমের এই ক্রমোধ্মুখী ও গতিশীল রূপ তিনি কল্পনা করেছেন। 
“মতরাং, আমার ন্যাশালিজমের আদর্শ হলো-_মান্ুষ জাতিকে 
বাচাবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে আমার জাতির পক্ষে যেন প্রাণ 
দেবার স্থযোগ ও অধিকার থাকে, এবং সেই জগ্তই চাই আমার জাতির 
স্বাধীনতা । এর মধ্যে পরজাতিবিছেষের কোন স্থান নেই। এই 
আমার ন্যাশালিজ.ম্‌ বা জাতীয়তা] ।” | 
গান্ধীজী জাতীয়তার যে আদর্শ বর্ণনা করেছেন, সে আদর্শ আজ পর্যস্ত উদ্ভাবিত 
ও প্রচলিত জাতীয়তার সকল আদর্শকে উদারতায় ছাপিয়ে গেছে। জাতীয়তার 
এই আদর্শ আস্তর্জীতিকতারই চরম আদর্শ । 


ডেমোক্রেসির যে আদর্শ পাশ্চাত্য মনীষা থেকে উড্ভৃত হয়েছে, তার মধ্যে যে 
একটা বড় ভ্রট আছে, গান্ধীজী সেটা লক্ষ্য করেছেন। সশস্ত্র. বিপ্লবের দ্বার! 
গণ-তন্্ প্রতিষ্ঠা কর] যায়, এবং গণ-তন্ত্রকে সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে 
রাখা যায়, পশ্চিমের মনে এই ধারণা আছে, এবং এই ধারণা অন্ুসারে কাজও 
হয়েছে। কিন্ত গান্ধীজী মনে করেন, অহিংসাই হলে] ষথার্থ গণতন্ত্রের প্রাণ। 
অহিংস স্বরাজই হলো প্রকৃত গণতন্ত্র । “অহিংস পদ্ধতিতে যে স্বরাজ আসবে, নে 
স্বরাজ সশস্ বিদ্রোহের দ্বারা প্রাপ্ত স্বরাজ হতে রূপে-গুণে পৃথক । গণতন্ত্র উপর 
থেকে চাপিয়ে দেওয়ার বন্ত নয়, ভেতর থেকে উদ্ভূত হবার বন্ত। ডেমোক্রেসি 
যেন বিশ্বজনীন হতে পারে তারই জন্য গান্ধীজী চেয়েছিলেন অহিংস পদ্ধতিতে 
ডেমোক্রেসির গ্রতিষ্ঠ।। গান্ধীজী মনে করেন, ফরাসী-বিপ্রবে এবং রুশ-বিপ্লবে 
হিংস। থাকায় যথার্থ গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এ ছুই বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। 
বিশ্বের সকল জাতি একটি রাষ্ট্রীয় বিশ্ব-ফেডারেশনের শাসনাধীনে চালিত হবে, 
আন্তর্জাতিকতার এই আদর্শ যাতে সফল হতে পারে এবং ডেমোক্রেলি যাতে 
'থার্থ ডেমোক্রেসি হতে পারে, তারই জন্য গান্ধবীজী অহিংসাকেই ডেমোক্রেসির 
ভিত্তি রূপে দেখতে চেয়েছেন। 

ধর্ম (০116107) সম্বন্ধে গান্ধীজী যে ধারণার অধিকারী হয়েছিলেন, সে ধারণার 


১৭৪ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


মধ্যে' কোন খণ্ডতার ও গণ্ডীর প্রশ্রয় ছিলনা । তীর ধাশ্িকতার অন্তরঙ্গ ও 
বহিরঙ্গ, উভয়ের মধ্যেই “হিন্ুত্ব' ছিল, এবং অত্যন্ত বলিষ্ভাবেই ছিল। কিন্তু 
এ সত্বেও তাঁর মনে এরকম কোন অভিমান ছিল না যে, হিন্দু-ধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম। তিনি শুধু মনে করতেন যে, তীর পক্ষে হিন্দু-ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি হিন্দু 
পরিবারে অর্থাৎ হিন্দু এতিহের মধ্যে জন্মলাভ করেছেন। 
পরধর্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাবের কথা অনেক ধামিক মনীষীই প্রচার করেছেন। 
পরধর্মসহিঞুতা নামে একটা কথা আছে; অর্থাৎ অপরের ধর্মকে সহা করাব 
আদর্শ (0:015151)06)।| আরও এক ধরণের উদারতা আছে, পরের ধর্মকেও 
সত্য বলে মনে করা । কিন্ত এই ছুই উদাবতাও যে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ 
সেটা লক্ষ্য করা যায়। এবং এই উদারতার কথা অনেক ধর্মের শাস্ত্রে থাকা 
সত্বেও ধর্মের নামে মানুষ হানাহানি করছে। পরের ধর্ম সম্বন্ধে এধরণের 
তথাকথিত ডেমোক্রেটিক মনোভাবেব মধ্যে একটা গৃঢ় ভেদবাদ লুকিয়ে রয়েছে। 
পরধর্ম সম্পর্কে অহিংস মনোভাবের যে আদর্শ গান্ধীজী ঘোষণা! করেছেন, একমাত্র 
সেই আদর্শই মানবজাতির ভবিষ্বুৎকে ভেদ ও অনৈক্যের অভিশাপ হতে রক্ষা 
করতে পারে। এবিষয়ে গাধ্ধীজীর নীতির সঙ্গে একমাত্র ভারত ইতিহাসের 
আর এর্ক অহিংস মহাপুকষের নীতির সাদৃশ্য দেখ! যায়, প্রিয়দরশশ মহারাজ 
অশোকের নীতি। 
অশোকের একটি শিলাশাসনে ( দ্বাদশ শিলাশাসন, সাহবাজগড়হি) এই 
অনুজ্ঞা মানবজাতির উদ্দেশ্যে তিনি উৎকীর্ণ করে রেখে গেছেন £ 
__পুজেতবিয় ব চু পরপ্রষ্ড তেন তেন অকরেন। এবং করতং অত- 
প্রষণ্ড বঢেতি পরপ্রষণ্ডস পি চ উপকরোতি। তর্দ অঞথ করমিনে! 
অতপ্রষণ্ড ক্ষণতি পরপ্রষণ্ড চ অপকরোতি। 
এর অর্থ, পর ধর্মসম্প্রদায়কে সর্বপ্রকারে অন্ধা করবে। এতে তোমার নিজেরই 
ধর্মসন্প্রদায়ের উন্নতি হবে, পর-ধর্মসম্প্রদায়েরও উপকার হবে। এর অন্তথ| হলে, 
তোমার নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের ক্ষতি হবে, পরধর্মসম্প্রদায়ের অপকার তো হবেই। 
পরের ধর্ম ও সম্প্রদায়কে শুধু সহ করা অথবা! সত্য ব'লে মনে করা নয়, পরের 
ধর্মকে পৃজেতবিয়, অর্থাৎ শ্রদ্ধা কর পর্ধপ্রকারে। এবং পরের ধর্মসম্প্দায় ও 
সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করলে নিজের ধর্মসন্প্রদায় ও সংস্কৃতির উন্নতি হয়, এই যে অতি 
বাস্তব একটি সত্য মানবজাতিকে সর্বদ' স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য মানুষের ইতিহাস 


আদর্শের সমগ্রতা ১৭৫ 


হতেই অভ্যুদদিত এক অহিংস-তত্বজ্ঞানী শিলাবক্ষে উৎকীর্ণ ক'রে রেখে গেছেন, 
সেই সরল ও সত্য নীতিটিকেই আজও পৃথিবীর মানুষ অবাস্তব ব'লে মনে করে, 
এবং ভুল করে। ধর্ম সম্বন্ধে গান্ধীজ,4 কয়েকটি অভিমত লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় 
যে, বিভিন্ন ধর্মের পক্ষে বৈশিষ্ট্য বর্জন না করেও বিশ্বগ্রীতির (0701551581 [.০%) 
অভিমুখী গতি-প্রবণত! লাভের মৃলন্থত্রগুলি তিনি দিয়ে গেছেন ঃ 

(ক) প্রত্যেক ধর্মই কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র, কিন্তু গন্তব্য একই । 

(খ) বস্ততঃ, পৃথিবীতে যত সংখ্যক মানুষ আছে তত সংখ্যক ধধর্” আছে। 

(গ) যে নিজের ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে, মে পরের ধর্মের 

অন্তরেও প্রবেশ করতে পেরেছে । 

(ঘ) সত্য ও সত্যনিষ্ঠার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই। 

(ও) প্রত্যেক ধর্মই সত্য । 

(চ) প্রত্যেক ধর্মেই কতগুলি ভূল আছে। 

(ছ) হিন্দুধর্মের প্রতি আমার যতখানি শ্রদ্ধা, প্রত্যেক ধর্মের প্রতিই আমার 

ততখানি শ্রদ্ধা। 

জে) ধর্ম সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার । 

কাউকে ধর্মাস্তরিত করার (০০2:5102) কোন প্রয়োজন মূল্য ও মর্যাদা 
আছে ব'লে গান্ধীজী মনে করতেন না। হিন্দু আরও ভাল হিন্দু হৌক্‌, মুসলমান 
আরও ভাল মুসলমান হোক্‌, এবং খৃষ্টান আরও ভাল খৃষ্টান হোক্‌__বিভিন্নধর্মীয় 
মানবসমাজকে প্রীতিবদ্ধ করার এই সুত্র তিনি দিয়েছেন। আধুনিক ভারতে 
ধর্মাচরণে একজন খাটি হিন্দুর প্রত্যক্ষ উদাহরণ হলে! গান্ধীজী স্বয়ং, ধর্মাচরণে 
একজন খাঁটি মুসলমানকেও আধুনিক ভারত চেনে-_সীমান্তের পাঠান খা 
আবদুল গফর খা। ঈখর বিখবানী হ'লে, অর্থাৎ নিজ নিজ ধর্মের প্ররুত তাৎপর্য 
উপলব্ি করলে, এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের কাছে যে আপনজন হয়ে 
উঠতে পারে, হিন্দু গান্ধী ও মুসলমান বাদশাহ মিঞা আধুনিক কালে এ সতে)র দুই 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন নামরূপসংজ্ঞা নিয়ে প্রচলিত 
ধর্মায়তনের মধ্যে নিহিত থেকেও যে দিব্য তত্ব আয়তনের সীম ছাপিয়ে 
(27505001715) সর্বময় হয়ে রয়েছে, গান্ধীজী সেই দিব্য তত্বকেই একমাত্র ধর্ম 
বলে মনে করেন। 

“ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধির জন্য অন্তরের ক্ষান্তিহীন আকুলতা।” 


১৭৬ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'মাহ্ুযের ধর্ম” গান্ধীজীর জীবনে সেই ধর্মেরই 
সার্থক অনুশীলন রূপ লাভ করেছিল। এ ধর্মের ব্যাপ্তি মাত্র হিন্দু ব৷ খুষ্টানত্থের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নানাবিধ এঁতিহাসিক পরিচয়ের চিহ্ন ধারণ ক'রে এক 
একটি ধর্মের বূপ বিশিষ্টতা লাভ করেছে, একই দিব্য তত্বের বিভিন্ন বূপগত 
প্রকাশ, একই প্রাণের কোটি কোটি বিভিন্ন রূপগত প্রকাশের মৃত। হিন্দুর রূপ 
নিয়ে গান্ধীজী এই দিব্যধর্মকেই অনুসরণ করেছেন। 


এ সাধনায় শাস্ত্র রতিহ্থ ও প্রথাকে তিনি ঈশ্বরের নীচেই স্থান দিয়েছেন। 
অশ্পৃশ্তা নামক প্রথা ধর্মের নামে শত শত বছর ধরে চলে আসছে, কিন্তু তিনি 
এ প্রথাকে “অধর্ম ব'লে মনে করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি, কারণ ঈশ্বরেরই 
স্থষ্টির মধ্যে যে 'অহিংসা*র সর্বনিয়ামক বিধান তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, অন্পৃশ্ঠতা 
সেই অহিংসার অন্যথা এবং অপমান মাত্র। বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্য ইত্যাদি 
হিন্দুমাজে স্বীকৃত কতগুলি প্রথাকেও তিনি একই অহিংসাতত্বের নিরীক্ষায় 
নীতিহীন (00070121) ঝলে মনে করতেন। পুরাতন বা আধুনিক-_অর্থনীতি, 
র/ জনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, শাস্ত্র, সংস্কার ও লোকাচাব ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে 
ষে ব্যবস্থাকে অহিংসাবিরোরী ব'লে মনে হয়েছে, সেই ব্যবস্থাকেই তিনি ঈশ্বর- 
বিরোধী ধলে মনে করেছেন। যা অহিংসাকে ক্ষুপ্ন করে, তাই হলো! নীতিহীন। 


গান্ধীজী যে স্বদেশীগর আদর্শ ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে দেখা যায় যে 
তথাকধিত ন্তাশনালিজমের সংকীর্ণতা বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় লাভ করতে পারেনি, 
যদিও স্বদেশী আত্যস্তিক রকমের দেশগ্রীতির আদর্শ । ম্বদেশীর মোটামুটি 
আদর্শ হলো, বৈদেশিক পণ্য বর্জন ক'রে দেশের কুটারজাত পণ্যসামগ্রী ব্যবহার 
করা। বিদেশজাত যে সামগ্রী ব্যবহার করতে থাকলে দেশের কুটারশিল্প নষ্ট হবে, 
অথবা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বৃত্তিচ্যুত হয়ে ভিক্ষুকদশ।! লাভ করবে, বিদেশজাত 
সেই সব পণ্য বর্জন করা এবং তার পরিবর্তে দেশজাত সামগ্রী (তা যতই খারাপ 
হোক্‌, এবং দামের দিক দিয়েও যতই মাগ্যি হোক্‌) ব্যবহার করাই ম্বদেশী। কিন্ত 
স্বদেনও একটা কুসংস্কার হয়ে উঠবে, যদি মনে করা হয় যে, যা কিছু বিদেশজাত 
তাই ব্যবহার না করাই হলো শ্ব্দেশী। গান্ধীজীর স্বদেশীতে এ সংকীর্ণতা নেই। 
তিনি বিষয়টি আরও পরিফার ক'রে দিয়ে বলেছেন £ 
“যদি কোন শিল্প বৈদেশিক মূলধন ও প্রতিভায় পরিচালিত হয়ে, অথচ 
ভারতীমের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে এমনভাবে পণ্য উৎপাদন করে, যার 
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ফলে দেশের কোটি কোটি লোকের স্বার্থ বুদ্ধি হবে, তবে সেই পণ্য 
স্বদেশ? পণ্যই হবে|” 
গান্ধীজীর এই উক্তি হতে স্বাভাঁব্ক ভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
যে, দেশীয় মূলধন প্রতিভা ও লোকের দ্বারা পরিচালিত শিল্পও “্ঘদেনী+ হবে না, যদি 
এঁ শিল্পের দ্বার দেশের কোটি কোটি সাধারণ মান্ুবের স্বার্থোন্নতি না৷ হয়। 
বৈদেখিকের পণ্য-সামগ্রীর বিরুদ্ধে দ্বেষ ও ক্ষোভ চরিতার্থ করার জন্য স্বদেশী নয়, 
এবং নিছক বৈদেশিক পণ্যের বর্জনও স্বদেশী নয় । 
গান্ধীজী জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন, বিভিন্ন 
মান্গুষ বিভিন্ন রকমের সহজাত সংস্কার নিয়ে জন্মলাভ করে। শুধু তাই নয়, মান্ধুষ 
তার পিতামাতা! ও পূর্বপুরুষের চরিত্রগত গুণ অথবা দোষ স্বাভাবিকভাবে পেয়ে 
থাকে, এ ধারণ! গান্ধীজীর ছিল। পরিবেশের প্রভাবে চরিত্র গঠিত হয়, এ সত্য 
গান্ধীজী অস্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, শিশু তার পূর্বপুরুষের 
অন্ুরূপ চরিত্র নিয়েই জীবন আরম্ভ করে। মানুষের সহজাত চরিত্র অথবা 
স্বভাবের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মান্ুষ জাতিকেই চারিটি বরে প্রাচীন হিন্দু 
তত্বজ্ঞানীরা ভাগ করেছেন_ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শুত্র। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ 
বলেছেন, চাতুবর্যং ময়। হুষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ | “আমি গুণকর্মের বিভাগ অনুসারে 
চারিটি বর্ণ শষ্টি করেছি । গান্ধীজী এই চারিটি বর্ণবিভাগ তথ! বণাশ্রমকে “জন্ম 
অস্ুসারে বৃত্তির চারিটি সু বিভাগ+ ব'লে মনে করেন। এর মধ্যে উচ্চ বর্ণ বা নীচ 
বর্ণ বলে কিছু নেই। গান্ধীজীর মতে বর্ণাশ্রম হলো “কর্তব্যক্ষেত্রের চারিটি 
বিশুদ্ধ বিভাগ” | শুদ্র বর্ণের মানুষের পক্ষে বৈশ্তের কার্য পালন করবার অধিকার 
আছে, কিন্তু বৃত্তি হিসাবে নয়, সমাজসেবা হিসাবে । জীবিকানির্বাহের জন্য শুদ্র 
কায়িক শ্রম ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যে গান্ধীজী 
দেখতে পেষেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের বৈষয়িক আকাজ্ষাকে এর ছারা নীমাবদ্ধ 
ক'রে দেওয়া হয়েছে। 
কিন্ত বর্ণকে নিতান্ত জন্মগত ব্যাপার ব'লে গান্ধীজী মনে টির শুধু 
ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয়, গান্ধীজী এ অভিমত সমর্থন 
করেননি। তিনি শাস্ত্রোক্ত অভিমত অনুসন্ধান ক'রে বুঝেছিলেন ঃ 
“বৃত্তি অন্থুসরণে অক্ষম হলে ব্যক্তি বর্ণচ্যুত হয়। অন্য বর্ণে বিবাহ করলে 
এবং অন্য বর্ণের সঙ্গে বসে ভোজন করলে বর্ণচ্যুতি বা বর্ণাস্তর হয় 
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না। যদি কেউ কর্মের দ্বারা তার বর্পণোচিত বৃত্তি পালন না করেন, 
তবে মাত্র এঁ বর্ণে জন্মেছেন বলেই তার বর্ণত্ব অক্ষুণ্ন থাকতে পারে ন11” 
মানুষের এই চারিটি বর্ণ বিভাগকেই গান্ধীজী একমাত্র “মৌলিক স্বাভাবিক এবং 
প্রয়োজনীয়” (৫00050760051) 09800151200. 655610091,) সামাজিক বর্ণবিভাগ 
ব'লে মনে করেছেন। জাত (0৪96০) প্রথা বর্ণাশ্রম নয়। গান্ধীজী বলেন, 
বিভিন্ন জাতগুলি মূলতঃ হলে বিভিন্ন প্রকারের জীবিকাকর্মব্যবসায়ীর “শ্রেণী, 
(9710) । অর্থনীতির দিক দিয়ে এককালে জাত-প্রথার বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব 
ছিল। কায়িক শ্রমে চালিত বিভিন্ন বৃত্তিগুলি বংশ্ান্থক্রমিক হওয়ায় লোকে বৃত্তিতে 
সহজ দক্ষতা লাভ করতো । জাত অনুসারে বিভিন্ন শ্রমকর্মবৃত্তি নিদিষ্ট হওয়ায় নান 
জাতের প্রতিযোগিতা থেকে এক একটি জাত স্থরক্ষিত ছিল। জাতপ্রথা সামাজিক 
শ্রেণীবিন্তাসের একটি বিরাট পরীক্ষা (65051107600) 


কিন্তু গান্ধীজী লক্ষ্য করেছেন শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বর্তমানে হিন্দু সমাজে 
আর নেই, লুপ্ত হয়ে গেছে। শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অতীত ভারতেও কোনকালে 
সত্য সত্যই একটা ব্যাপক সামাজিক ব্যবস্থার মত গ্রচলিত ছিল কি? এই প্রশ্নের 
কোন স্পষ্ট উত্তর গান্ধীজীর উক্তির মধ্যে না পেলেও, এইটুকু জান যায় যে তিনি 
বর্তমানের ব্রান্মণ বৈশ্ঠ ক্ষত্রিয় শৃদ্র ইত্যাদি বর্ণগুলিকে এক একট! ছাপ (1৭161) 
মাত্র মনে করেন। যথার্থ বর্ণত্ব আর নেই, এবং বর্ণের চারটি সুষ্ঠ বিভাগও নেই, 
সব এলোমেলো! হয়ে গেছে । হৃতরাং গান্ধীজী চান ঃ 
«প্রত্যেক হিন্দু এখন স্বেচ্ছায় নিজেকে শুদ্র বলে পরিচয় দান করবে। 
্রাহ্মণ্য ধর্মে নিহিত সত্যের প্রতি নিষ্ঠার প্রমাণ দিতে হলে এবং যথার্থ 
বর্ণধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হুলে, এই হলে! একমাত্র পশ্থা! ৷” 


 জাত-বিভাগ বর্তমানে যে রূপ নিয়ে রয়েছে, সেট। সমাজের পক্ষে একটা 
অকল্যাণ মাত্র, কারণ জাত-বিভাগের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ, ঘ্বণা এবং অ্পৃশ্ততা 
নামক অতি অধম একট! স্বণাবাদ প্রবেশ করেছে। 


“জাত-বিভাগের নঙ্গে ধর্মের কোন প্রশ্ন নেই। মানুষের আত্মিক এবং 
জাতিক উন্নতির পথে এই জাত-বিভাগ একট! ক্ষতিকারক বাধা ।” 
“জাত-বিভাগ বর্ণাশ্রম আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা । যত শীপ্রই 
এই জাত-বিভাগের উচ্ছেদ হয়, ততই মঙ্গল।” 
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বর্তমানের জাত-বিভাগের ভেতরে আশ্রিত উচ্চ-নীচ ভেদবোধ ও দ্বণাবাদের 
চরম অপপ্রকাশ হলো “অন্পৃশ্ততাঁ । অম্পৃশ্তাকে ঘমন্ুয্যত্বের উপর আঘাত 
এবং অপরাধকর্ম বলে গান্ধীজী মনে করেন। হিন্দু-সমাজকে এই কলুষ থেকে 
মুক্ত করার পন্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ 
“আমাদের প্রত্যেককেই হরিজন হ'তে হবে ।” 
' “আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে চাই না, কিন্তু যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ 
করতে হয় তবে যেন “অতি শৃত্র' (অস্পৃশ্ত জাত ) হয়ে জন্মগ্রহণ করি ।” 
গান্ধীজীর উল্লিখিত উক্তিগুলি থেকে স্থুষ্পষ্টভাবেই এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে 
যে, তিনি হিন্দুসমাজে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন বর্ণ, এবং বিভিন্ন জাতের মধ্যে 
উচ্চ-নীচ ভেদবোধের প্রাচীরগুলিকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে একটা ব্যাপক সমীকরণ 
চেয়েছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, তিনি সকল বর্ণকে ব্রাহ্মণ বর্ণ আখ্যা নিতে 
অথবা সকল জাতকে ব্রাহ্মণ জাত আখ্য। নিতে বলেননি । তিনি সকলকে শৃদ্র 
এবং হরিজন হয়ে যেতে বলেছিলেন । নিজেকে উঁচু করবার জন্য নীচের! একটা 
আভিজাতিক অধিকারবোধ নিয়ে ওপরে উঠবে, এ পন্থায় গান্ধীজী ভেদবোধ 
লোপের আশা! দেখেন নি। সবার নীচে সবার পিছে সবহারাদের মাঝে উচুরা 
নিরহংকার সমত্ববোধ নিয়ে নেমে এসে দাড়াবে । উচ্চতাবোধটাই মনের 
অহিংসাকে ক্ষুপ্ন করে। মহত্ব লাভের, মনুস্তত্বকে উধধ্বমুখী করার অহিংসাহ্ছগ পন্থা 
হলে! নিজেকে দীনের হতে দীন মনে করা। উচ্চ-নীচ ভেদ এবং ভেদবোধ না৷ 
থাকলে সমাজের যে-কোন শ্রেণীবিভাগ ক্ষতিকর হতে পারে না । স্বভাবজ সহজাত 
ও অজিত সংস্কার সকল মানুষের সমান নয় বা একই নয়। সকলের প্রতিভ। সমান 
নয়, সমান হতে পারে না। সকলের বুর্তি এক নয়, এক হতে পারে না। মান্গষের 
গুণকর্মের স্বাভাবিক বিভাগ লমাজে শ্রেণীবিভাগ আনবেই। কিন্তু শ্রেণীবিভাগ 
থাকলেই শ্রেণীবিরোধ অথবা! শ্রেণীতে-শ্রেণীতে উচ্চ-নীচ ভেদবোধ, কিংবা এক 
শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ থাকবে, এই যুক্তি গান্ধীজী শ্বীকার করেন নি। 
শ্রেণীবিভাগ স্বাভাবিক-এঁতিহাসিক সত্য । এই বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধে না গিয়ে 
তিনি অস্বাভাবিক অনৈতিহাসিক সেই বস্তটিকে, উচ্চনীচ ভেদবোধ নামক 
হিংসাটিকেই উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। অহিংসাই স্বাভাবিক, এবং অহিংসাই 
মানুষকে এঁতিহাসিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে নিতাস্ত জীবদশ! ও বর্বরদশ! থেকে 
বিবেকবান মানুষে পরিণত করেছে । উচ্চ-নীচ ভেদবোধ ও ভেদবাদ নামক 


১৮৩ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


ইতিহাসবিরুদ্ধ ও অবাস্তর অপসংস্কারগুলিকে দূর ক'রে সমাজের শ্রেণীবিভাগকে 
অহিংসোচিত শুদ্ধতায় ও স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পন্থাই গান্ধীজী দেখিযেছেন। 

ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী, নেশন ইত্যাদি এক একটি সামাজিক সংহতির 
রীতি-নীতি মন আচবণ ও কর্তব্যের যে সংজ্ঞ৷ গান্ধীজী নিরূপণ করেছেন, তার 
মধ্যে দেখতে পাই যে তিনি অহিংস সন্নীতির এমন এক সুত্র ধরিয়ে দিসেছেন, য। 
অনুদরণ করলে সমাজের কোন সংহতির বা ইউনিটের সঙ্গে অন্ত কোন সংহতির 
বা ইউনিটের বিরোধ বাধতে পারে না। প্রত্যেকের অধিকারে মাত্রা আছে, কিন্ত 
সেবা ও কর্তব্যে মাত্রা নেই। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ যেন বিশ্বৈকবোধে পরিণতি 
লাভ করে, তারই জন্ প্রত্যেক সামাজিক ইউনিট ও সংহতির যে অহিংস গঠনতত্ব 
প্রয়োজন, গান্ধীজী তারই পরিচয় ব্যাখ্যাত করেছেন। অহিংসার নীতিতে 
গঠিত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী সমাজকে খণ্ডিত করে না, বরং বৃহত্তর সমাজকে 
বৃহত্তর কল্যাণের অভিমুখী হবার পক্তি দান করে। এখানে “স্বদেশী” পরদেশবিছেষে 
পরিণত হয় না। এখানে জাতীয়তা আস্তর্জীতীয়তাবই প্রেরণা হয়ে ওঠে। 
গান্ধীজীর অহিংদ সমাজতত্বের শাসনে ব্যক্তির ব৷ বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মনের 
সংস্কার এবং কর্মের রীতিতে মাত্রা আছে, কিন্তু গণ্ডী নেই। নদীপ্রবাহেব মত 
ছুই তটের মধ্যে সীমায়িত, কিন্তু অবাধগতি। এবং গতিও এক বৃহৎ লক্ষ্যের 
দিকে প্রধাবমান। 


যকত এবহ সম্ি 


কোন বন্তকে, মানধষেরই হাতে গড়া কোন বন্তকে; কিংব! মানুষেরই বুদ্ধি 
দিয়ে রচিত কোন ব্যবস্থাকে (5950০77) মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে দিতে 
গান্ধীজী চান না। যে-কোন সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার এবং যে-কোন 
অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তন্ত্র প্রথা ও ব্যবস্থাকে ব্যক্তি-মানষের অন্তত্রিহিত 
অহিংস সত্তার বিকাশ রুদ্ধ করার অধিকার দেওয়া যায় না। মানুষ ভগবানের 
স্থষ্টি, এবং মান্ধুষের তৈরী কোন বস্তকে মানুষের চেয়ে বড় করার চেষ্টা বস্ততঃ 
পরশ্বরিক বিধানকেই ছোট করার মূঢ় চেষ্টা মান্র। 
মেশিন বা যন্ত্রকে মানুষ তৈরী করেছে । মেশিনের প্রয়োজন আছে, কিন্ত 
মেশিনকে মানুষের ওপরে স্থান দিতে গান্ধীজীর. আপত্তি আছে । তিনি বলেন-_ 
মানুষের দেহের চেয়ে বেণী স্থন্দর ও উন্নত যন্ত্র আর কিছুই নেই। যদি যন্ত্রকে শ্রদ্ধা 
করতে হয় তবে মানুষকেই তো! সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা কর। উচিত। মানুষের 
উপকারের জন্য যন্ত্র, যন্ত্রের স্থবিধার জন্য মানুষ নয়। এমন যন্ত্র যদি কেউ নির্মাণ 
করে, যার মধ্যে কাজ করতে গেলে মানুষের জীবনের সৌন্দর্য ক্ষপ্ন হয়, কিংবা 
মান্ষকেও যন্ত্র হয়ে যেতে হয়, সে যন্ত্র নীতিবিরুদ্ধ (00:91) । মানুষেরই 
প্রয়োজন এবং জীবনের ্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সামপ্রস্য রক্ষা ক'রে মেশিন গড়ে 
উঠবে ও চলবে। মেশিনের সুবিধার জন্য মানুষ নিজেকে বিকৃত ও অন্বভাবী 
করতে পারে না। 
“বড় বড় মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনের বড় বড় ট্রাস্ট গঠন এবং শিল্পকে 
কেন্দ্রীভূত করা আমি পছন্দ করি না।” 
“আমি মেশিন বা যন্ত্র মাত্রেরই বিরোধী নই। যন্ত্রের প্রতি বর্তমান 
যুগে যে আগ্রহের উন্মাদনা দেখ! যায়, আমি তারই বিরোধী 1৮ 
যে যন্ত্র এবং যে ধরণের যাস্ত্রক উৎপাদনের পদ্ধতি বহুসংখ্যক মানুষকে 
বৃত্তিচ্যত ও জীবিকাভ্রষ্ট করে, সে যন্ত্র ও যাস্ত্রিক পদ্ধতিকে গান্ধীজী 
সমর্থন করতে পারেননি । একটা চালের কল যদি হাজার হাজার ঢে'কিকে 


১৮২ মহাত্। গান্ধীর জীবন ও নীতি 


বিনষ্ট করে, একটি কাপড়ের কল যদি হাজার হাজার তাতীকে বৃত্তিচযুত করে, 
তবে সে কলকে সমাজের কল্যাণকর মনে কর! যায় না। গান্ধীজীর কথ! হলো', 
আগে মান্ষ। বহুসংখ্যক মান্ধষকে জীবিকাচ্যুত না ক'রে ষদি কোন যন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তবেই সেই যন্ত্রের সার্থকতা আছে। যন্ত্র আসবে মানুষের সংসারে 
মানুষকে জীবিকা-অর্জনের বেশি সুযোগ ও স্থবিধা দেবার জন্য, জীবিকাচ্যুত 
করার জন্য নয়। চরকাও একটা যস্ত্র। শিল্প উৎপাদনে যন্ত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য । 
গান্ধীজী চান, যন্ত্র এমনভাবে নিম্িত হবে এবং যন্ত্রচালিত উৎপাদনের রীতি এমন 
হবে যে তার ফলে কেউ কর্মচ্যুত হবে না, বরং অধিকসংখ্যক লোক কর্ম লাভ 
করবে। 
“বৃহত্তর জনসাধারণ যে বস্ত থেকে উপকার লাভ করে না, সেবস্ত 
আমার কাছে নিষিদ্ধ বস্ত (০০০০) মাত্র ।” 
যে যন্ত্র সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থাকে অল্পসংখ্যক কয়েকজনের 
অধিকারে কেন্দ্রীভূত করে, আপনি কি শুধু সেই যন্ত্রেরই বিরোধী? এই প্রশ্নের 
উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন- হ্যা । 
সহরে ও গ্রামের মধ্যে তুলনায় গান্ধীজীর ভালবাস! বেশি ছিল গ্রামের ওপর । 
সহরের মধ্যে তিনি কেন্দ্রিকতা এবং যাস্ত্রিকতার রূপ দেখেছিলেন । আরও লক্ষ্য 
করেছিলেন যে, সহর গ্রামকে শোষণ করে। সহরবাসীর সংখ্য। অল্প, গ্রামবাসীরাই 
সংখ্যায় বেশি । অথণগ্ ভারতে গ্রামের সংখ্যা সাত লক্ষ । সহর হলো ভোগী 
(901051470০7) মান্ধুষের উপনিবেশ । অন্ন উৎপাদন করে গ্রাম। অথচ গ্রামের 
দুঃখের অন্ত নেই। অন্নের উৎপাদক গ্রামবাসীরাই বেশি সংখ্যায় নিরন্ন হয়ে 
থাকে। প্রাচীন ভারতে গ্রামের এতটা হীনদশা ছিল না, ব্রিটিশ শাসনকালেই 
হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার এক একটা দপ্তর এবং ইংলগ্ডের জন্য কীচা- 
মালের এক একট! আড়ত হিসাবে ভারতের সহরগুলি সমৃদ্ধি (?) লাভ করেছে। 
ভারতের ওপর সাম্রাজ্যিক শোষণের অন্তম যন্ত্ররূপে সহর কাজ করেছে। এই 
অবস্থায় গান্ধীজীর কাছে, গ্রামের মানুষই সত্য, তাহার উপরে নাই। 
“ভারতের সহরবাসীরা ভূলে ঘায় যে, ভারতের কোটি কোটি গ্রামবাসীর 
কাছ থেকে সম্পদ শোষণ করার জন্ত বৈদেশিক ব্যবসায়িক যে ব্যবস্থা! 
_ অবলম্বন করেছে, সেই ব্যবস্থাকেই সাহাষ্য ক'রে সহরবাসীরা দালালীর 
পয়স! লাভ করে মাত্র।” 


ব্যক্তি এবং সমষ্টি ১৮৩ 


এইজন্তই গান্ধীজীর জীবনে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের উন্নয়নসাধনাই ছিল 
ভারতের উন্নয়ন সাধনা । গ্রাম-ভারতই ছিল তার ভারত 
ইংরাজী শিক্ষাপদ্ধতি এবং ইংরাজী ভাষ! সম্পর্কে গাঙ্ধীজী যে আপত্তি করেছেন, 
তার মূল আপত্তি এই যে, ইংরাজী শিক্ষাপদ্ধতি এবং ইংরাজী ভাষা দেশের জন- 
সাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে । ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের 
প্রতিভাকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে ইংরাজীশিক্ষিত নামে একটি নৃতন শ্রেণী সৃষ্টি করেছে, 
যার! ভারতের কোটি কোটি নরনারীর জীবনের সুখছুঃখ ও আকাঙ্কার স্ত্র থেকে 
তাদের হৃদয়ের যোগ ছিন্ন করেছে । ইংরাজী ভাষার আধিপত্য রক্ষা ক'রে এবং 
ভারতীয় মাতৃভাষাগুলিকে অবহেলা ও অবমাননা ক'রে, ইংরাজী শিক্ষাপদ্ধতি 
ভারতীয় শিক্ষিতের মনে অভারতীয়তা ও বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রতি এমন একটা 
দাস্তভাব সৃষ্টি করেছে যে, তার ফলে জাতির সংস্কৃতিই সঙ্কটাপন্ন হয়েছে । কোটি 
কোটি সাধারণ মান্ষ হয়েছে শিক্ষাহীন এবং অল্পসংখ্যক লোক হয়েছে ইংরাজীনবিশ 
কুশিক্ষিত। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এবং রাষ্ট্রভাষার আদর্শ ভারতের 
কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়েই উদ্ভাবিত হয়েছে । 
নারীজাতির মর্ধাদা ও অধিকার সম্বন্ধে গান্ধীজী যা বলেছেন, তা*ও মনুষ্যত্বের 
এক বিরাট অপচয় দূরীভূত করার প্রয়াস। নারীই হলো! মানুষের মাতা । সন্তান- 
প্রসবের বেদন! নারী সহ করে, এবং তার বেদনা থেকেই সংসারে নৃতন প্রাণ এবং 
সেই সঙ্গে আনন্দ আবিভূত হয়। তারপর, সন্তানপালনের দায়িত্ব । সন্তানকে 
বড় ক'রে তোলার জন্য নারীর দেহমনের প্রতি কণিকা থেকে ষেন সহশক্তি স্ফরিত 
হয়। পালন করার আনন্দে নারী তার সকল দৈহিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ 
সহা করে। অহিংসার এই রূপ নারীর জৈব চরিত্রের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 
স্থতরাং নারীর অধিকার ও মর্ধাদ৷ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ সমাজে অহিংস 
মনোবৃত্তিরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা । | 
“হিংসায় ও সংঘর্ষে বিক্ষত পৃথিবী যে শাস্তির অযুত লাভের জন্য তৃষ্তার্ত 
হয়ে উঠেছে, সে শাস্তি নারীর স্বভাবস্থুলভ আচরণে নিহিত রয়েছে। 
সমাজে নারী তার যথাযোগ্য নেতৃত্বের অধিকার পেলে পৃথিবীকে এই 
শাস্তির উপহার সে দিতে পারবে ।” 
পুরুষের . প্রতিভা হতে উদ্ভাবিত সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে একটা পৌরুষ 
ভাবের আধিক্য স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে । নারীর স্বাভাবিক আত্মবিকাশের 


১৮৪ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


পথে সমাজের এই পৌরুষকঠিন ব্যবস্থা ও সংস্কারগুলি অনেক বাধা কৃষ্টি ক'রে 
রেখেছে । গান্ধীজী চান এই বাধার অপসারণ । নারীর যে শক্তি রয়েছে, তার 
খুব সামান্য অংশই মানবীয় সভ্যতার উন্নয়নে কাজে লাগাবার স্থযোগ সে পেয়েছে । 
তাই গান্ধীজী নারী ও পুরুষের সমানীধিকার দাবী করেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। 
এমন কতগুলি কাজ আছে যা একমাত্র নারীর পক্ষেই পালনীয় এবং সে কাজের 
স্বাভাবিক যোগ্যতা নারীরই আছে । তেমনি পুরুষেরই প্রতিভায় এবং কর্মশক্তিতে 
চালিত হবার কতগুলি বিশেষ কর্তব্যের ক্ষেত্র আছে, যেখানে নারীর পক্ষে দায়িত্ব 
নেবার প্রয়োজন নেই, এবং সে কর্তব্যে নারী যথার্থ যোগ্যও নয়। গান্ধীজী 
নারীকে মাতা! ও গৃহিণীর কর্মক্ষেত্রেই স্থপ্রতিষ্িত দেখতে চান।' জাতির শিশুকে 
পালনী শক্তির দ্বারা ধারা বড় করে তুলবেন তাঁদের অন্য কোন কঠোরশ্রমসাধ্য 
বাহিরের কাজে নিযুক্ত করলে নারীপ্রতিভারই অপচয় হয়, এবং জাতি ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রের স্বাতন্ত্য স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়__ 
মানবের সেবা ও সংস্কৃতির বিষয়ে যে এক বিরাট সাধারণ কর্মক্ষেত্র আছে, সেখানে 

নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান যোগ্যতা ও প্রতিভ1 নিয়োগ করতে সক্ষম, কারণ £ 
 “মান্ষের সাধারণ চারিত্র্য গুণ এবং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ যা থাক! উচিত তা 

" নারী ও পুরুষ উভয়েরই বস্তুতঃ সমপরিমাণে থাকা উচিত।* 
কোটি কোটি ব্যক্তি নিয়েই পৃথিবীর শ্রেণী সমাজ গোষ্ঠী ও জাতিগুলি গঠিত। 
' ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষের ওপরেই সমাজ ও জাতির চারিত্রিক উৎকর্ষ নির্ভর 
করে। | 
“জাতির স্বরাজ অর্থ সকল ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বরাজের সমষ্িগত 
রূপ” * ূ 

স্থুতরাং ব্যক্তির (17011001) মনুষ্যত্বের আত্মবিকাশের বিরুদ্ধে কোন আইন 
সংস্কার রীতিনীতি ও ব্যবস্থার বাধা হ্ট্টি করার অধিকার নেই। ব্যক্তির মন্ুস্ততব, 
স্বাধীনতা, প্রতিভা, চিন্তা ও কর্মশক্তি যদি চাপা পড়ে থাকে, তবে সেটা সমগ্রভাবে 
বিশ্বেরই ক্ষতি । কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য ব্যক্তির সবময় প্রভু হওয়ার অধিকার 
নেই, কারণ পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি নিফলুষ ও সর্বগুণোপেত মানুষ নয়। জমিদার 
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ব্যক্তি এবং সমগ্ি ১৮৫ 


হোক্‌, রাজা হোকি বা ধনিক সদাগর হোক, কোন ব্যক্তির শ্রম ও প্রতিভার ওপর 
তার যথেচ্ছ অধিকার কখনই স্ব'কার করা যায় না। 
কিন্তু ব্যক্তি নিজকে একমাত্র নজের ইচ্ছার জীব ঝুলে মনে করলে ভূল 
করবে। ব্যক্তি-মানুষ আসলে হলো সমাজের মানুষ । ব্যক্তি হলো জাতির অংশ 
এবং তার সামাজিক আয়তনের অংশ । সুতরাং ব্যক্তির অবাধ অধিকার হলো 
একমাত্র সমাজ-মেবার ক্ষেত্রে । 
"আমি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য বুঝি। কিন্ধ আপনার! ভুলবেন না 
যে, ব্যক্তির আসল পরিচয় হলে৷ যে, সে সমাজের মানুষ । সমাজের 
উন্নতিকে এগিয়ে দেবার জন্য সে নিজের স্বার্থকে পিছনে রাখবার শিক্ষা 
পেয়েছে বলেই ব্যক্তি-মান্ুষ নিজেকে আজ মনুব্যত্বের এই পর্যায়ে উন্নীত 
করেছে। ব্যক্তির সম্পূর্ণ অবাধ স্বাধীনতা হলো! অরণ্যের পশুদের 
নিয়ম | .*"সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্ স্বেচ্ছায় সামাজিক বিধি- 
নিষেধের শাসন মেনে নিলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই পক্ষে কল্যাণকর 
হয়।” 
সবার উপর মানুষ সতা, এই নীতিকে সমাক্গতত্বের প্রধান নীতি বলে গান্ধীজী 
গ্রহণ করেছেন। গান্ধীজীর উক্তি থেকে এঁ নীতির তাঁশ্পর্য আরও একটু 
বিশদভাবে ফুটে উঠেছে--সবার উপর সমষ্টিগত মানুষ সত্য । সমগ্র ও সমষ্টির 
কল্যাণই হলো! মুখ্য। অংশ সমস্তের সেবক হবে, সমষ্টির সেবক হবে ব্যক্তি 


জ্গীন্্ম-স্বভুযল্র মহাম্পিরি 


মানবসমাজ তার উপভোগের জন্ত এমন একটি বিশেষ বস্ত উত্পাদন 
করে, যেটা ঠিক তার দেহধারণের প্রয়োজনে নয়, মনের প্রয়োজনে । সম্ভবতঃ 
মনের চেয়েও হুম্মতর ও নিগুঢ়তর কোন শরীরের প্রয়োজনের জন্য । এবস্ত হলে 
রম্যকলা বা আর্ট- চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য সঙ্গীত কাব্য কারুশিল্প ইত্যাদি। 
গান্ধীজী আর্টের মধ্যে পেতে চেয়েছেন মানুষের সত্যকে, মানুষের আত্মিক 
অন্কুভবকে, যা সর্কালে স্বদেশের মানুষের মনকে প্রেরণ দান করে। 


রাস্কিন বলেন__-সব আর্টই হলো বন্দনা । ফিকৃটে বলেছেন__কাব্য হলে! 
ধর্মভাবের প্রকাশ । ক্রোচে বলেন- আর্ট হলো অস্তঃপ্রজ্ঞা।* কবি শেলি 
অন্রভব করেছিলেন এক “সৌন্দর্যময় সত্তাকে (50111 0£ 1799200), আভাস 
পেয়েছিলেন এক “পরম .সত্তার ছায়ার (917900% ০£ ১৩ 5০]) । ফরাসী 
দাশশর্নিক ভিক্টর কুজ"] ঈশ্বরকে সত্য-শিব-্থন্দর বলেই বুঝেছিলেন। আর্টের 
তাৎপর্য সম্বন্ধে এই সব কবি-শিল্পী-দার্শনিকদের যে অভিমত পাওয়া যায়, তার 
সঙ্গে গান্ধীজীর অভিমতের তুলন! করা যেতে পারে । গাম্বীজী বলেন £ 


“প্রত্যেক বস্তর ছু"টি দপ আছে, একটি ভিতরের ও একটি বাহিরের । 
বাহিরের রূপের কোন মূল্য নেই যদি সেটা ভিতরের রূপকে প্রকাশ 
করতে সাহায্য না করে। প্রত্যেক সত্যিকারের আর্ট হলো আত্মার 
প্রকাশ (55001555100 0 006 5041+) | মানুষের অন্তরে নিহিত 
চৈতন্তের রূপ (0061 501170 0£ 10915) ফে আর্ট যতখানি বাইরে ফুটিয়ে 
তুলতে পারবে, সেই আর্টকে আমি ততখানি মূল্য দেব। এই ধরণের 
আর্ট আমার মনে সবচেয়ে বেশী আবেদন স্ষ্টি করে 1” 

গান্ধীজীর কাছে “সত্য'ই প্ররুত সুন্দর | তথাকথিত আর্টিষ্টের চক্ষে যে 


সং (01) 41015 11261160010-01062 
(2) 4১11 21৮ 29 51515678561 
(3) 2০9৮ 23 25 55001559102) ০: 25112109105 10625176076 


জীবন-মৃত্যুর মহাশিল্প ১৮৭ 


রুষকায় জুলুর চেহারা খুবই কুৎসিত, গান্ধীজীর চোখে তাই খুব স্থন্দর মনে 
হয়েছিল। তিনি বলেন, যে বস্ত সত্যের পরিচয় বহন করে সেই বন্তই 
স্ন্দর | সত্যিকারের আর্টের উদ্দেশ্য বস্তর শুধু বাহিরের বপক্েই 
প্রকাশ করা নয়, বন্তর বাইরের রূপ ও সৌষ্টবের পিছনে অ্বা গভীরে যে 
সুক্ষ অস্তরবন্তটি আছে, তা"কেও রূপায়িত করা। গাক্ষীভীর মতে--“এমন আর্ট 
আছে যা প্রাণ দান করে, এবং এমন আর্ট আছে যা প্রাণ বিনাশ করে ।? 
যা বিনাশ করে সেটা নামে আর্ট হলেও সে জিনিষ আর্টই নয়। যথার্থ আর্টের 
মধ্যে প্রাথময় একট! প্রসন্নতা থাকবেই, যার স্পর্শে মানুষের ভাবনা ও অন্থুভাবন। 
সঞ্ভতীবিত হর়। যথার্থ আর্ট মানুষের অন্তশ্চৈতন্যেরই জয়িষুঃ রূপ প্রকাশ করে । 
যাজ্ঞবন্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে আর্টের ষে তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে 
গান্ধীজীর উক্তির তাৎপর্য তুলনা! করলে বোঝ] যায়, ছুই উক্তির মধ্যে কি বিস্ময়কর 
সাদৃশ্য রয়েছে। 
“ন বা অরে শিল্পকামায় শিল্পং প্রিয়ং ভবতি। আত্মনন্ত কামায় শিল্পং 
প্রিয়, ভবতি 1 
আর্টের জন্যই আর্ট নয়। শুধু আর্ট-স্থট্ির উদ্দেশ্টে আর্ট রচনা করলে সে 
আর্ট প্রিয় হয় না। আত্মার জন্য আর্ট। আত্মার তৃ্টির জন্য যে আর্ট রচিত 
হবে সেই আর্ট প্রিয় হয়ে থাকে। 
আর্টিই্ট ব1 শিল্পী হিসাবে গান্ধীজীর দৃষ্টি যে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তার ফলে 
তিনি আর্টকেও খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ না করে আর্টকে রূপের একটা সমগ্রতার 
মধ্যে অথগুভাবে পেতে চেয়েছিলেন । তিনি মানুষের সমগ্র জীবনকেই একটা 
অথণ্ড আর্ট বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেন--“জীবনের শুদ্ধতাই হলে! 
উচ্চতম এবং সবচেয়ে খাটি আর্ট।* যিনি আর্টের তাৎপর্য এইভাবে বুঝেছেন, 
তীকেই যথার্থ জীবনশিল্পী বলা যায়। 
“ম্থরসাধা গলা থেকে সুন্দর সঙ্গীত স্থষ্টি করার আর্ট অনেকের পক্ষেই 
আয়ত্ত করা সম্ভব। কিন্তু শুদ্ধ জীবনের সকল স্থর মিলিয়ে এ রকম 
সুন্দর সঙ্গীত তৃষ্টি করার আর্ট খুব কম মানুষের পক্ষেই আয়ত্ত করা 
সম্ভব ।* 
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১৮৮ মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


গান্ধীজী বলতে চান, ব্যক্তির জীবনে হার্মনি অর্থাৎ সকল চিন্তা ইচ্ছ। ও কর্মের 
যদি একটা স্থুসংযত ও ছন্দোবদ্ধ মিল থাকে, তবে সে ব্যক্তির ক হতে যে 
সঙ্গীত বেজে উঠবে, তার স্থরমাধূর্য কোন গায়কের স্থুরসাধা ক হতে উৎসারিত 
সঙ্গীতের স্থরমাধুর্য অপেক্ষা কম হবে না। এমন আট আয়ত্ত কর! তার পক্ষেই 
সম্ভব যিনি শুদ্ধ জীবন লাভ করেছেন, যদ্দিও জীবনে এতটা শুদ্ধতা লাভ করতে 
খুব কম মানুষকেই দেখা গেছে। | 
শুধু জীবন অর্থাৎ বেঁচে থাকার মধ্যে নয়, গান্ধীজী মৃত্যুর মধ্যেও আর্ট দেখতে 
পেয়েছিলেন। মৃত্যুকে বরণ করাও একটা আনন্দের বিষয় বলে তিনি বোধ 
করতেন। সত্যের জন্য হাসিমুখে নির্ভয়ে এবং হৃদয়ে গ্রীতি নিয়েই নিজের প্রাণ 
দ্রান করবার আর্ট তিনিই উদ্ভাবন ক'রে বর্তমান ও ভবিষ্যতের শতাব্দীকে উপহার 
দিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে__অনশন ব্রত গ্রহণ করে ধীরে ধীরে 
মৃত্যু বরণ করবো, একথা ভাবতে আমার তেমন আনন্দ হয় না। হত্যাকারীর 
হাত হতে নিক্ষিপ্ত বুলেট আমার হৃৎপিণ্ড ভেদ ক'রে দিয়েছে, এইভাবে মৃত্যুবরণ 
করার কথা মনে হলেই আমার মন আনন্দে নৃত্য করে ওঠে। 
গান্ধীজীর কাছে জীবন ও মৃত্যু হলো, একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। জীবন 
ও মৃত্যু: উভয়কেই নিয়ে' যে “অস্তিত্ব, গান্ীজী সেই অস্তিত্বকেই সুন্বর ও 
আনন্দান্বিত করার এক পরা-শিল্প বা স্ুপার-আর্ট বুঝেছিলেন এবং আয়ত্তও 
করেছিলেন। 
পমৃত্যুকে যদি বন্ধু ও মুক্তিদাতা৷ হিসাবে অভ্যর্থনা! করতে প্রস্তুত থাকি, 
তবে বেঁচে থাকার জন্য উন্মত্ত চেষ্টা থেকে আমরা নিজেকে নিবৃত্ত করতে 
পারবো । সমাজের সকলের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য না রেখে, এবং 
অপরের জীবনের ক্ষতি ক'রেও মানুষ যেভাবে নিজেকে বাচিয়ে রাখবার 
চেষ্টা করছে, সেভাবে চেষ্টা করার কোন ইচ্ছাই মনে স্থান পাবে না, যদি 
মৃত্যুকে বন্ধু বলে বুঝতে পারি ।” 
সংসারে স্থখের. ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করার শ্ীবন বস্ততঃ সংসারেরই 
সকল জনের সৃথশাস্তিকে বিড়দ্বিত করার হীন আর্টি 2৮ পু 10115) । 
তাই গান্বীজী জীবনকে “নিজের প্রাণ বাচাবার” একটা মত্ত চেষ্টার নেশ। দিয়ে 
উদ্ভ্রান্ত করতে চান না, কারণ সে চেষ্টার নেশ। ব্যক্তিকে অপরের সুখ সম্বন্ধে 
উদ্রাসীন, এবং অপরের দুঃখ সম্বন্ধে সংবেদনহীন ক'রে তোলে। স্থতরাঁং, বেঁচে 


জীবন-মৃত্যুর মহাশিল্প ১৮৯ 


থাকার জন্য নিরস্তর আকুলতা নয়, বন্ধু মৃত্যুর হাত ধরবার জন্যই প্রতীক্ষায় আকুল 
হয়ে থাক? হলে! জীবনকে স্থন্দর করার আর্ট। নিজের বেঁচে থাকার মুহূত্ঠগুলি 
পরের কল্যাণে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে, নিজের হৃদয় শুধু উৎকর্ণ হয়ে থাকবে প্রিয় 
মৃত্যুর আওন কি আওয়াজ" শুনবার আশায় । পর-সেবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, 
তবে এই বেঁচে-থাকা৷ জীবনটুকু অকাতরচিন্তে সমাপ্ত ক'রে দেবার জন্যে প্রস্থত 
হয়ে থাকতে হবে। মৃত্যুর এই সাহচর্যই তো জীবনের পূর্ণতা । 

নিথিলহৃদয়ের স্পর্শে যে আর্ট মমতাপ্রবণ, নিখিলপ্রাণের স্পন্দনে যে আর্ট 
ছন্দিত, জীবন-মৃত্যু ছাপিয়ে নিত্যকালের স্থর অনাহত ছন্দে যে আট ধ্বনিত হয়ে 
চলেছে, তারই উপাসক ও অনুশীলক ছিলেন গান্ধী । কাব্য, চিত্র, মুতি, সঙ্গীত 
ইত্যাদি প্রচলিত যে রূপ-কলার মধ্যে সেই নিত্যের আভাস ফুটে ওঠে, তাই হলো 
বথার্থ আর্ট । সাধকের মনের মত শিল্পীর মন এবং তার শিল্পের বপও হবে অনন্তের 
ছন্দে ছন্দায়িত (৭0 6106 ৮7101) 0176 10510100) | 

সাধক কৰি মৃত্যুকে গ্রিফ্তমের ঘরে যাবার ব্যাপার বলে কল্পন! ক'রে গান 
রচনা করেছিলেন £ 

“চতুর অলবেলি করলে পিঙ্গার 
সজনকো ঘর যান। হোগ]।” 

সুন্দর ক'রে সেজে লও বন্ধু, এইবার প্রিয়তমের ঘরে যেতে হবে। এই গানই 
জীবনশিল্পী গান্ধীর জীবনে সত্য হয়েছে। গান্ধীজী তার জীব্নকে স্থন্দর ক'রে 
সাজিয়ে প্রস্তত হয়েই ছিলেন । হত্যাকারীর হাত হতে নিক্ষিপ্ত বুলেট এক তিরিশে 
জান্ুুয়ারীর অপরাহ্ণ তার বক্ষ দীর্ণ ক'রে তাকে চলে যাবার স্থযোগ এনে দিল। 

মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব ব্রঙ্মার কাছে বলেছিলেন, আমার রচিত গ্রন্থে 
বহু বিপুল ও বিভিন্ন ঘটনা, বহু বিভিন্ন নরনারীর কাহিনী এবং বহু নীতি ও বহু 
তত্বের বর্ণনা থাকবে। কিন্তু বণিত সকল বিভিন্ন বস্ত ব্যাপার ও ঘটনার মধ্যে 
একটি মাত্র বস্ত প্রতিপাদিত করবো, যে বস্ত সর্ব বস্তর মধ্যে রয়েছে__“যত্ত, সর্বগতং 
বস্ত তচ্ৈব প্রতিপাদিতম্‌।” | 

গান্ধীজীর জীবনকাহিনীর মধ্যে বিরাট ও বহু ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। 
ভারতীয় কষক ও কৃষির সাহায্যের জন্য ধিনি কম্পোষ্ট সারের প্রস্তত-প্রণালী সম্বন্ধে 
নানা পরীক্ষা করেছেন, তিনিই আবার সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের 


১৯৩ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি 


পদ্ধতি সম্বন্ধে তার পরীক্ষা ও উপলব্ধির কথা মান্ুধজাতিকে জানিয়েছেন । কি 
বিপুল কর্মবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এক ঘটনাবহুল জীবন! কিন্ত তার জীবনের এই বহু 
ও বিচিত্র কর্মাবলীর মধ্যে একটি মাত্র বস্তই প্রতিপাদিত হয়েছে। সে বস্ত 
হলে! অহিংস । 


